........................... সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর উপ-আইন।
সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও সমবায় বিধিমালা, ২০০৪ অনুসারে নিবন্ধিত।
1| পরিভাষাঃ  বিষয় বা পূর্বাপর কথার বিরম্নদ্ধ ভাবের কিছু না থাকিলে এই উপ-আইন গুলিতেঃ
১) 
‘আইন’ বলিতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও সমবায় সমিতি সংশোধন আইন, ২০০২ ও পরবর্তীতে সংশোধনী সমূহ বুঝাইবে।
২) 
‘নিয়মাবলী’ বলিতে সমবায় সমিতির বিধিমালা, ২০০৪ বুঝাইবে।
৩) 
‘সমবায় সমিতি’ বলিতে ...................... সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ বুঝাইবে।
৪) 
আইন ও নিয়মাবলীর অন্যান্য শব্দ বা কথা দ্বারা যে অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে এই উপ-আইন গুলিতে সেই অর্থই প্রযোজ্য হইবে।
2| সমিতির নামঃ ............................. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ।
3| সমিতির ঠিকানাঃ   গ্রাম-




ডাকঘর-
	ইউনিয়ন-
	উপজেলা- 

	জেলা- 
	


4| সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকাঃ
5| সমিতির  কর্ম এলাকাঃ  সমগ্র ........................ ব্যাপী সীমাবদ্ধ।
6| সমিতি গঠনের লÿ্য ও উদ্দেশ্যঃ
সমিতির কার্যক্রমের দ্বারা যাহাতে সাধারণ সদস্যদের চাহিদা পূরণ হয় ও সদস্যগণ সমিতির মাধ্যমে উপকৃত হইতেছেন এইরূপ মনোভাব যেন তাহাদের মধ্যে জাগরিত থাকে এবং ইহার সাথে গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ তরান্বিত হয় সেই দিকে লÿ্য রাখিয়া উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করা হইয়াছে। যথাঃ
১) 
সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের (মূলধন, জমি, জনবল, কৌশল) সদ্ব্যবহার এবং তাহা কাজে লাগাইয়া প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা।
২) 
অন্ন, বস্ত্র, শিÿা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান বাসস্থান ইত্যাদি ব্যাপারে সদস্যগণের অবস্থা পরিবর্তনের যথাসাধ্য সহায়তা করা।
৩) 
সমিতির যৌথ সম্পদকে সঠিক কাজে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমাইয়া আনা এবং একটি সমৃদ্ধ ও সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।
৪) 
মিতব্যয় ও  সঞ্চয়ের মাধ্যমে যৌথ পুঁজি সৃষ্টি করা এবং গ্রাম ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা।
৫) 
সংগঠনকে অর্থনৈতিক ÿÿত্রে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার জন্য সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় দ্বারা মূলধন গঠন এবং সেই মূলধন দ্বারা তাহাদের  অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। 
৬) 
সদস্যগণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ নগদ টাকায় এবং ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় ও বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করিয়া সদস্যগণকে অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার হাত হইতে রÿা করা।
৭) 
স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব, চিকিৎসালয়, হাট-বাজার ইত্যাদি সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা। 
৮) 
সদস্যদের ঝগড়া, বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি বিষয়ে সমিতির সদস্য, ইউপি সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।
৯) 
সদস্যগণের বিপদ-আপদ ও অসহায় অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী সর্বপ্রকার সাহায্যের বন্দোবসত্ম করা এবং তার জন্য সমিতির লভ্যাংশের এক দশমাংশ দ্বারা তহবিল সৃষ্টি করা।
১০) 
পতিত জমি আবাদ, রাসত্মাঘাট সংস্কার, মেরামত, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহন করা।
১১) 
উৎপাদন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সদস্যদের আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত কৃষি পদ্ধতি শিÿা দেওয়া এবং কৃষির যাবতীয় উপকরণ যথাসময়ে সংগ্রহ ও বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা।
১২) 
সদস্যগণের কৃষিজাত কাঁচামাল ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যাদিতে রূপামত্মর করা এবং লাভজনক উপায়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
১৩) 
দালাল, মহাজন ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কবল থেকে রÿার জন্য সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের উৎপন্ন দ্রব্য সংরÿণ এবং বাজারজাত করণের ব্যবস্থা করা।
১৪) 
পারিবারিক পর্যায়ে সদস্যগণকে হাঁসমুরগী পালন, গবাদি পশুর উন্নয়ন, গাভীর কৃত্রিম প্রজনন, দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা, মৎস্য চাষ, সব্জীর চাষাবাদ, ফল-ফলাদির আবাদ এবং সদস্যগণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য পেশার কাজে উৎসাহ দেওয়া ও সহযোগিতা করা।
১৫) 
সদস্যগণের জন্য যৌথ চাষাবাদ, উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি কার্যক্রমের সৃষ্টির জন্য পতিত  বা সরকারী খাস জমি সংগ্রহ করিয়া বা অন্য কোন উৎস হইতে জমি পোষানী বা বর্গা শর্তে সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা।
১৬) 
নিরÿতা দূর করা এবং সকলের জন্য উপযুক্ত শিÿার ব্যবস্থা করা।
১৭) 
সদস্য ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিÿা বিষয়ে সাহায্য, সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা। 
১৮) 
বয়স্কদের জন্য নৈশ্য বিদ্যালয়, বালক-বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরী বিদ্যালয় এবং সদস্যগণের উপযোগী অন্যান্য  শিÿা প্রতিষ্ঠান করা ও লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান করা। 
১৯) 
সদস্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিÿা ও প্রশিÿণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা। 
২০) 
সমবায় শিÿা জোরদার করা এবং ভবিষ্যত নেতৃত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এলাকার শিশু-কিশোরদের সমবায়ের  আওতায় সংগঠিত করা ও পর্যাপ্ত প্রশিÿণের ব্যবস্থা করা। 
২১) 
সদস্যগণকে সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক কাজের জন্য প্রশিÿণের মাধ্যমে দÿতা বাড়ানো এবং বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাসত্মবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূর করা। 
২২) 
সদস্যগণের মধ্যে সমবায় সদস্য শিÿা ও সমবায় নেতৃত্ব বিষয়ে শিÿা, প্রশিÿণ, প্রচারণা ও সম্প্রসারণ কাজ চালু করা এবং তথ্য প্রযুক্তির উপর বিশেষভাবে তাদের প্রশিÿণ দিয়ে দÿ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা।
২৩)
শিÿা ও প্রশিÿণের মাধ্যমে মহিলা সমবায়ীদের পুরম্নষ সদস্যগণের পাশাপাশি বিভিন্ন ÿÿত্রে  আগাইয়া আনা।
২৪) 
সংক্রামক ও অন্যান্য ব্যাধির প্রতিষেধক ও উচ্ছেদ সাধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২৫) 
উন্নততর যাতায়াত ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ও পলস্নী মঙ্গল কার্যে উৎসাহ দেওয়া এবং সহায়তা করা।
২৬) 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে পরিকল্পিত ছোট্ট পরিবার গঠনে সদস্যগণকে উৎসাহিত ও সহায়তা করা।
২৭) 
সদস্যগণের এবং সংগঠনের স্বার্থে গৃহ নির্মাণ, পরিবহন, কুটির শিল্প, হসত্মশিল্পের প্রকল্প গ্রহণ ও বাসত্মবায়ন করা।
২৮) 
কারবারের জন্য প্রয়োজন হইলে জমি, গৃহাদি, কারখানা বা অন্য কোন স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা, বন্দোবসত্ম লওয়া বা অন্য প্রকারে সংগ্রহ করা অথবা ঘর, বাড়ী, গুদাম ইত্যাদি নির্মাণ করা।
২৯) 
সদস্যদের চিত্তবিনোদনের  সহায়ক বিভিন্ন খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা।
৩০) 
স্থানীয়, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক সরকারী বিভাগ ও অন্যান্য গ্রাম উন্নয়নমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করা।
৩১) 
সদস্যদেরকে ঋণের বেড়াজাল হইতে বাহির করিয়া সঞ্চয়ী হিসাবে গড়িয়া তোলা।
৩২)
সদস্য/গ্রামবাসীদেরকে জন্ম নিবন্ধনে উৎসাহিত করা।
৩৩)
ধুমপান ও মাদকের বিরম্নদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩৪) 
উলিস্নখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাসত্মবায়নের অনুকুল ও তদসংক্রামত্ম বিষয়ের অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা এবং উদ্দেশ্যগুলি পর্যায়ক্রমে বাসত্মবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখিবে।
7| উদ্দেশ্যসমূহ বাসত্মবায়নের জন্য সমিতির কর্মপদ্ধতিঃ
১) 
গ্রামে একটি মাত্র সমবায় সংগঠন এবং গ্রামের সকল পেশার পুরম্নষ, মহিলা ও শিশু কিশোরদের অবাধে সমিতির সদস্যপদ লাভের সুযোগ দেওয়া।
২) 
নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তাহার সমাধান করা।
৩) 
সমিতির পুরম্নষ, মহিলা এবং ÿুদে সমবায়ীরা পৃথকভাবে সাপ্তাহিক সভায় নিজেদের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে নিজেরা সমাধান করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কোন জটিল সমস্যা সৃষ্টি হইলে কার্যকরী কমিটির মাধ্যমে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।
৪) 
সদস্যগন যাতে প্রতিটি সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত থাকিতে উৎসাহিত হন সেই জন্য সভায় উপস্থিতির জন্য পুরষ্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৫) 
কার্যকরী কমিটির সিদ্ধামত্ম সমূহ পরবর্তী সাপ্তাহিক সভায় সদস্যদের অবগতির জন্য পেশ করা।
৬) 
সমিতির নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনের প্রতি অধিক গুরম্নত্ব দেওয়া।
৭) 
পুঁজি বৃদ্ধির লÿ্যমাত্রা দ্রম্নততর করার জন্য লভ্যাংশের একটি অংশ শেয়ারে রূপামত্মর করা।
৮) 
সমিতি হইতে সদস্যগণ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকালে / গ্রহণের পূর্ব দিন পর্যমত্ম সাপ্তাহিক আমানত জমা আছে কি না দেখা এবং নিয়মিত সঞ্চয় আমানত দেওয়া ব্যতীত সমিতি হইতে কোন সদস্যকে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে না দেওয়া।
৯) 
সমিতির নিজস্ব মূলধন হইতে সদস্যদের প্রয়োজনে লাভ বিহীন কিংবা খুব কম লাভে কর্জ দেওয়া এবং এই কর্জ সদস্যদের খরিদকৃত শেয়ারে এক চতুর্থাংশের বেশী না দেওয়া। কিন্তু নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উক্ত কর্জ পরিশোধ না করিলে কর্জ গ্রহণের তারিখ হইতে শতকরা বিশ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা।
১০) 
সমিতির ভূমিহীন, বিত্তহীন, দরিদ্র সদস্যগণকে তাহাদের রম্নজি রোজগার বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পের বিশেষ জামিনের মাধ্যমে শেয়ার বাবদ জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত কর্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
১১) 
কোন সদস্য মারাত্মক রোগে আক্রামত্ম হইলে তাহার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য শেয়ারের সমপরিমাণ টাকা কর্জ প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা।
১২) 
উৎপাদন ও উপার্জনমূলক কাজে গরীব, ভুমিহীন সদস্যগণকে তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী কর্জ দিয়া রম্নজি রোজগার বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
১৩) 
সমিতির যাবতীয় আদান প্রদানে সুদ শব্দের ব্যবহার না করে তদস্থলে সার্ভিস চার্জ ব্যবহার করা।
১৪) 
সমিতির হিসাব হাল নাগাদ রাখা এবং প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই জুন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিয়া সদস্যদের নিকট হিসাব পেশ করা।
১৫) 
সমিতিতে অবৈতনিক কাজের উপর নির্ভর না করিয়া বেতন ভোগী কর্মচারী নিয়োগ এবং উপযুক্ত বেতন প্রদানের উপর বিশেষ গুরম্নত্ব করা।
১৬) 
সমিতির চাকুরীতে যে কোন কর্মচারী নিয়োগের সময় চাকুরীকালীন সময়ে তিনি সমিতির স্বার্থ হানিকর কোন কাজ করিবেন না এই মর্মে তাহার লিখিত প্রতিশ্রম্নতি লওয়া।
১৭) 
সমিতির টাকা পয়সা লেনদেন করেন, এমন কর্মচারীকে নিশ্চয়তা বন্ড সহ উপযুক্ত জামিনদার সমিতির আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যবস্থা রাখা। অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিক শৃংখলা বিনষ্ট বা অর্থ তছরূপ করা প্রমাণিত হলে তাহার বিরম্নদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা সমিতি গ্রহণ করিতে পারিবে।
১৮) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত হসত্মমজুদ না রাখা।
১৯) 
সমিতির যাবতীয় টাকা পয়সা সমিতির নামে ব্যাংকে জমা রাখা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধামত্ম মোতাবেক সভাপতি ও ম্যানেজারের যৌথ স্বাÿরে টাকা উঠানোর ব্যবস্থা করা। তবে সভার কার্যবিবরণীতে প্রকল্প বা সংস্থার মাঠকর্মী বা কর্মকর্তার প্রতিস্বাÿর থাকিতে হইবে।
২০) 
সমিতির যাবতীয় আদান প্রদানের রশিদ ও ভাউচার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন সদস্যর মাধ্যমে তদারকের ব্যবস্থা করা।
২১) 
গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লÿÿ্য সমিতির মাধ্যমে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেই মোতাবেক কাজ করা।
২২) 
সমিতির বিভিন্ন কাজ-কারবারে সদস্যগণ যে পরিমাণ অংশ গ্রহন করেন সেই অনুপাতে সুযোগ-সুবিধা ও লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
২৩) 
ধর্ম ও রাজনীতি ÿÿত্রে সমিতিকে সম্পুর্ণ নিরপেÿ রাখা এবং সেই সাথে গ্রামে যাতে আইন-শৃংখলার সুষ্ঠু পরিবেশ থাকে সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
২৪) 
কোন সদস্যের মৃত্যু হইলে তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে (যদি তিনি সমিতির সদস্য না হন) সাত দিনের মধ্যে প্রাপ্য আমানত ও শেয়ারের টাকা ফেরৎ দেওয়া।
২৫) 
সমিতির কোন সদস্যের মৃত্যু হইলে তাহার পরিবার-পরিজনকে যৌথ সাহায্য তহবিল থেকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।
২৬) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধামত্মক্রমে ক্রয়, পত্তন বা অন্য উপায়ে জমি সংগ্রহ করিয়া উক্ত জমি সদস্যগণ বা উহাদের এক বা ততোধিক দল কর্তৃক চাষের ব্যবস্থা করা এবং জমির লাভ, শ্রম ও পুঁজি হারাহারি ভাবে ঐ সকল সদস্যগণের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা।
২৭) 
কোন ব্যক্তি বিশেষ, ফার্ম অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন দ্রব্যের পাইকারী বিক্রয়ের আড়তদারী লওয়া এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
8| সমিতির সদস্য পদের যোগ্যতাঃ
১) 
যাহারা সমিতির এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ১৮ বৎসরের কম বয়স নহে তাহারাই এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।
২) 
সেই সকল ব্যক্তিগণ সদস্য হইবেনঃ- যাহারা সমিতি নিবন্ধন করিবার আবেদন করিয়াছেন এবং যাহারা পরে করিবেন এবং সকল উপ-আইন অনুসারে নির্বাচিত হইবেন।
৩) 
যাহারা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবেন, তাহাদের প্রত্যেককেইঃ
ক) 
১০/= (দশ টাকা) করিয়া ভর্তি ফি দিতে হইবে,
খ) 
একটি ১০/- (দশ) টাকা মূল্যের শেয়ার খরিদ করিতে হইবে এবং প্রতি সপ্তাহে কমপÿÿ ১০/- টাকা হারে সঞ্চয় আমানত জমা দিতে হইবে।
গ)
 সদস্যের তালিকা বহিতে স্বাÿর অথবা টিপসহি দিতে হইবে; তবে টিপসহি নিরম্নৎসাহিত করিতে হইবে।
ঘ) 
সমিতির উপ-আইন মানিয়া চলিবার লিখিত প্রতিশ্রম্নতি দিতে হইবে।
9| সদস্যভুক্তির শর্তঃ
1) কোন ব্যক্তি উপ-আইনের ৮ ধারা মতে যোগ্য হইলে এবং সদস্য হইবার ইচ্ছা পোষণ করিলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থাপক এর নিকট আবেদন করিবেন।
2) সমিতি এলাকার নারী-পুরম্নষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠী এ সমিতির সদস্য হতে পারবেন।
৩) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি বিবেচনা করিয়া তাহার আবেদন মঞ্জুর অথবা উপযুক্ত কারণ থাকিলে না মঞ্জুর করিতে পারিবে।
৪) 
প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর অথবা না মঞ্জুর হওয়ার ৩০দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে।
৫) 
আবেদন না মঞ্জুর হইলে প্রার্থীর সাধারণ সভায় আপীল করিবার অধিকার থাকিবে।
৬) 
যদি কোন ব্যক্তি সদস্য পদ ত্যাগ করে পুনরায় সমিতিতে ভর্তি হওয়ার আবেদন করেন এবং আবেদন মঞ্জুর হইলে তিনি সদস্যপদ ত্যাগ কালীণ যে পরিমাণ টাকা অন্যের নামে হসত্মামত্মর করিয়াছেন, সেই পরিমাণ টাকা অবশ্যই এককালীণ জমা দিতে হইবে।
10| সদস্যের মনোনীত ব্যক্তিঃ 
১) 
কোন সদস্য তাহার মৃত্যুর পর তাহার শেয়ার অথবা অন্য স্বত্ব হসত্মামত্মর করিয়া দেওয়ার জন্য কিংবা তাহার স্বত্ব বা শেয়ার মূল্য দিবার জন্য লিখিতভাবে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারিশ মনোনীত করিতে পারিবেন। সদস্য ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে তাহার মনোনয়ন লিখিতভাবে পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন। 
২) 
এই ভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের একটি তালিকা বহি সমিতিতে সংরÿণ করিতে হইবে। 
৩) 
মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সদস্য উহা সমিতিকে শীঘ্রই জানাইবে।
11| সদস্যপদ ত্যাগঃ
কোন সদস্য যদি নিজে অথবা জামিনদার হিসাবে সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন, তাহা হইলে ব্যবস্থাপককে এক মাসের লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।
12| সদস্যদের জরিমানা, সাময়িক বহিস্কার, বিতাড়ন ও শেয়ার বাজেয়াপ্তঃ
১) 
কোন সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনায়-
ক) 
ইচ্ছা পূর্বক আইন, নিয়মাবলী, উপ-আইন বা সমিতি প্রণীত অন্য কোন নিয়ম অমান্য করিলে,
খ) 
সমিতির স্বার্থ হানিকর কার্য করিলে বা সাধারণ সভার নির্দেশ অমান্য করিলে,
গ) 
ইচ্ছাপূর্বক সমিতির পাওনা টাকা না দিলে বা সমিতির সহিত আবদ্ধ চুক্তি ভঙ্গ করিলে,
ঘ) 
অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত প্রতি আর্থিক বৎসরে প্রতি তিন মাসে কমপÿÿ লাগাতার ২৫ সপ্তাহ সঞ্চয় আমানত জমা না দিলে,
ঙ) 
সমিতির এলাকায় মদ বা নেশা জাতীয় কোন দ্রব্য সেবন অথবা ব্যবহার করিয়া মাতলামী করিলে কিংবা জুয়া খেলিলে,
চ) 
সমিতি সংক্রামত্ম যে কোন বিষয়ে সাপ্তাহিক সভায় আলোচনা না করিয়া, সমিতির বিরম্নদ্ধে দোকানে, পথে-ঘাটে বিরম্নপ আলোচনা করিলে,
ছ) 
কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারী বা অসামাজিক কাজ করিলে,
জ) 
সাপ্তাহিক সভায় অশোভনীয় বিশৃংখল আচরণ করিলে,
ঝ) 
সমিতির নির্বাচনকালে যে কোন প্রার্থী  বা সদস্য অন্য কোন প্রার্থীর বিরম্নদ্ধে কোন প্রকার কুৎসা রটনা করিলে অথবা কোন প্রকার অপ্রচার করিলে,
ব্যবস্থাপনা কমিটি এই উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাকে জরিমানা, সাময়িক বহিস্কার, তাহার শেয়ার বাজেয়াপ্ত এবং তাহাকে বিতাড়িত করিতে পারিবেন।
২) 
কার্যকরী কমিটি কোন সিদ্ধামেত্ম উপণীত হওয়ার অমত্মতঃ ১৫দিন পূর্বে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নোটিশ দিয়া উক্ত সদস্যকে নিজের পÿ সমর্থন করিবার সুযোগ দিবেন।
৩) 
সদস্য সমায়িক বহিস্কৃত হইলে ঐ সময়ের জন্য সদস্যপদের যাবতীয় সুযোগ ও অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন।
4) রেজিষ্ট্রারের অনুমতি ব্যতীত সাময়িক বহিস্কার ৬০দিনের অধিক চলিতে পারিবে না।
13| সদস্য পদের অবসানঃ
নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবে-
ক) 
উপ-আইন অনুসারে সমসত্ম শেয়ার বাজেয়াপ্ত বা স্থানামত্মরিত হইলে,
খ) 
সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে,
গ) 
পদত্যাগ করিলে,
ঘ) 
কমিটি কর্তৃক বিতাড়িত হইলে,
ঙ) 
মৃত্যু ঘটিলে, এবং
চ) 
আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকৃত মসিত্মস্ক সাব্যসত্ম হইলে, অনিবার্য কারণ ব্যতীত প্রতি আর্থিক বৎসরে কমপÿÿ ২৫ সপ্তাহ সঞ্চয় আমানত জমা না দিলে।
14| সমিতির সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতাঃ

সমিতির দেনার জন্য সদস্যগণ আপন আপন গৃহীত শেয়ারের মূল্য পর্যমত্ম দায়ী হইবে।
15| সমিতির মূলধন সৃষ্টির উপায় বা পদ্ধতিঃ
আইন ও নিয়মাবলী এবং এই উপ-আইন এর বিধান মানিয়া নিম্নলিখিতভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারিবেঃ-
ক) 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া,
খ) 
সদস্য বা অপরের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করিয়া,
গ) 
কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া,
ঘ) 
সরকার বা অন্যত্র হইতে দান বা সাহায্য গ্রহণ করিয়া,
ঙ) 
সমিতির ব্যবসা বা অন্য কোন আয় হইতে,
চ) 
রেজিষ্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যাংক হইতে হুন্ডি, প্রনেটি বিল একচেঞ্জ ভাঙ্গাইয়া এবং 
ছ) 
সরকার হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া।
16| শেয়ার মূলধনঃ
১) 
সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমান ২০,০০,০০০/= (বিশ লÿ ) টাকা হইবে। উহা ২,০০০০০/= (দুই লÿ) শেয়ারে বিভক্ত হইবে। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০(দশ) টাকা হইবে। সদস্য ব্যতীত অন্য কেহ শেয়ার খরিদ করিতে পারিবে না।
২) 
কোন সদস্য সমিতির শেয়ার মূলধনের ২০ ভাগের এক ভাগের অতিরিক্ত অর্থাৎ ১,০০০০০/= (এক লÿ) টাকার অধিক শেয়ার খরিদ করিতে পারিবেন না।
৩) 
শেয়ার খরিদকালে সর্বদা শেয়ারের মূল্য নগদ প্রদান করিতে হইবে। বৎসরে কমপÿÿ ৫টি শেয়ার খরিদ করিতে হইবে।
৪) 
শেয়ারের টাকা কোন অবস্থাতেই ফেরৎ যোগ্য নহে।
৫) 
একজন সদস্য সমিতির মাধ্যমে তাহার শেয়ার অন্য কোন সদস্যর নিকট হসত্মামত্মর করিতে পারিবেন।
৬) 
বার্ষিক অডিট শেষে অডিটর কর্তৃক ঘোষিত বন্টনযোগ্য মূনাফা থেকে শেয়ার অনুপাতে মূনাফা বন্টন করা যাইবে।
17| শেয়ার সার্টিফিকেটঃ
১)
প্রতি বছর সমিতি প্রত্যেক সদস্যকে ৩০শে জুন তারিখে তাহার শেয়ারের অবস্থা প্রসঙ্গে বিনামূল্যে সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।
২) 
কোন সদস্য শেয়ার বিক্রয়ের নোটিশ (দেওয়ার পূর্বে হলে) হারিয়ে ফেললে ৫/=(পাঁচ) টাকা নগদ জমা দিয়ে হাল নাগাদ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিবেন। শেয়ার বিক্রয়ের নোটিশ অবশ্যই সমিতির সাপ্তাহিক সভায় বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে।
18| শেয়ার হসত্মামত্মরঃ
১) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমতি লইয়া যে কোন সদস্য অন্য যে কোন সদস্যের নিকট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে লিখিত দলিল দ্বারা তাহার শেয়ার হসত্মামত্মর করিতে পারিবেন।
19| শেয়ার বাজেয়াপ্তঃ
১) 
কোন সদস্য বিতাড়িত বা অপসারিত হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উপযুক্ত কারণ বোধে তাহার শেয়ারের টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন। এই অর্থ সমিতির কল্যাণ তহবিলে জমা দিতে হইবে।
২) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি যে শর্তে ও যেভাবে স্থির করিবে সেই ভাবে এইরূপ বাজেয়াপ্ত শেয়ার বিক্রিত  বা অন্য প্রকারে হসত্মামত্মরিত হইতে পারিবে/করা যাইবে।
৩) 
কাহারো শেয়ারের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে তাহার সদস্যপদের অবসান হইবে। কিন্তু বাজেয়াপ্তকালে তাহার সমিতিতে কোন দেনা থাকিলে তিনি তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।
20| সঞ্চয় আমানতঃ 

সমিতি সমবায় আইন, সমবায় বিধিমালা ও উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী সদস্যগণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে।
১) 
সাপ্তাহিক আমানতঃ প্রত্যেক পুরম্নষ সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত (সপ্তাহের নির্ধারিত) দিনে সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে কমপÿÿ ১০/= (দশ) টাকা অথবা সাধারণ সভায় নির্ধারিত হারে সঞ্চয় আমানত জমা করিবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আবেদনের মাধ্যমে এই টাকা উত্তোলন করা যাইবে। তবে সদস্যপদের অবসান না হইলে অবশ্যই সমিতিতে কমপÿÿ ১০০/= টাকা জমা রাখিতে হইবে। মহিলা সমবায়ীরা ও এইরূপ সাপ্তাহিক সঞ্চয় আমানত ১০/- (দশ) টাকা করে হারে জমা দিতে পারিবেন। সাপ্তাহিক সঞ্চয় আমানতের উপর বার্ষিক সভায় নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করা যাইবে। প্রতিবছর ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে মুনাফা প্রদান করিতে হইবে।
২) 
মাসিক সঞ্চয় স্কীমঃ কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে মাসিক সঞ্চয় আমানত স্কীমের আওতায় সঞ্চয় আমানত জমা দিতে পারিবেন। মাসিক সঞ্চয় স্কীমের জন্য পৃথক পাশ বহি থাকিবে। মাসিক সঞ্চয় স্কীমের আওতায় ৫০ (পঞ্চাশ) দ্বারা বিভাজ্য যে কোন অংকের টাকা নিয়মিত প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হইবে। কোন মাসে জমা দিতে ব্যর্থ হইলে পরবর্তী মাসে ১০ টাকা জরিমানা সহ দুই মাসের টাকা একসাথে জমা দিতে হইবে। জমাকৃত টাকার উপর বার্ষিক সভায় নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করা হইবে। প্রতিবছর ৩০শে জুন তারিখের মধ্যেই মুনাফা প্রদান করিতে হইবে। মাসিক সঞ্চয় স্কীমের মেয়াদ হইবে ৫/১০(দশ) বছর। মেয়াদের পূর্বে কেহ উক্ত সঞ্চয় উত্তোলন করিতে চাহিলে প্রদানকৃত মুনাফার ৫০% কর্তন করিয়া ফেরত প্রদান করা হইবে। 
21| লিকুইড কভারঃ
১) 
সমিতি আমানতকারীগণের চাহিদা মিটাইবার জন্য কমপÿÿ নিম্নলিখিত হারে নগদ টাকা মজুদ রাখিবেঃ

ক) আগামী ছয় মাসের মধ্যে ফেরৎ যোগ্য স্থায়ী আমানতের শতকরা ২৫ (পঁচিশ) টাকা,

খ) আগামী ছয় মাসের মধ্যে ফেরৎ যোগ্য মাসিক সঞ্চয় স্কীমের আমানতের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা,

গ) সাপ্তাহিক আমানতের শতকরা ২৫ (পঁচিশ) টাকা,

ঘ) বিশেষ বিশেষ ÿÿত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত হার কমাইতে অথবা বাড়াইতে পারিবে।
22| মূলধন ব্যবহারঃ
১) 
সমিতির মূলধন নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার হইবেঃ

যৌথ বিনিয়োগ জমি লীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়

ক) সদস্যগণকে ঋণ দেওয়া ও ব্যাংকিং কারবার করা,

খ) সমিতির কার্য সুচারম্নভাবে চালাইবার জন্য জমি ও গৃহাদি ক্রয়, অফিসের জন্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে গৃহাদি নির্মাণ যে সকল উদ্দেশ্যে লইয়া সমিতি স্থাপিত হইয়াছে সেই সকল উদ্দেশ্য সাধন ও কারবার করার জন্য বিশেষতঃ সদস্যগণের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা সদস্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে দৈনন্দিন আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা, কাঁচামাল সরবরাহ করা, উৎপাদনে সাহায্য কল্পে যন্ত্রাদি সরবরাহ করা, যৌথ চাষাবাদের ব্যবস্থা করা, শিÿা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পলস্নী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যের ব্যবস্থা, শিÿা এবং সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন ব্যবসা ও উন্নতভাবে জীবন যাপনের সর্ব প্রকার সুবিধা দেওয়া।

গ) কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, সুদ, অডিট ফি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ দেওয়া। 

ঘ) সংরÿÿত তহবিল, অনাদায়ী ঋণ ও তহবিল, অন্যান্য তহবিল গঠন এবং লভ্যাংশ, রিবেট, বোনাস, পারিতোষিক, পারিশ্রমিক দেওয়া।
২) 
রেজিষ্ট্রারের অনুমতি ব্যতিরেকে অডিট ফি ভিন্ন অনুমোদিত বাজেট বহির্ভূত অন্য কোন খরচ যথা কর্মচারীদের বেতনাদি ও বিবিধ খরচ, সুদ ইত্যাদি  রাজস্ব ব্যয় সমিতির গৃহীত মূলধন Borrowed  হইতে Rebate  দেওয়া চলিবে না।
৩) 
সমিতির ব্যবসায়ে অব্যবহৃত মূলধন সরকারী সেভিংস ব্যাংকে ১৮৮২ সালের ট্রাষ্ট আইনের ২০ ধারা মতে কোন সিকিউরিটিতে নিবন্ধক অনুমোদিত কোন নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতির শেয়ার সিকিউরিটি বা ডিবেঞ্চার, কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয় সেন্ট্রাল / তফশীলভুক্ত ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক শেয়ার এবং রেজিষ্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত অপর কোন প্রকারে গচ্ছিত রাখা বা খাটান যাইবে।
23| কর্জ গ্রহণঃ
১) 
সমিতি সদস্যগণের নিকট হইতে বা অপর কাহারও নিকট হইতে সীমিত প্রয়োজনে বা সদস্যগণকে ঋণ প্রদান করিবার জন্য আইন অনুযায়ী কর্জ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে সাধারণ সভার সিদ্ধামত্ম অনুসরণপূর্বক ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্জ গ্রহণ কার্য চালাইবেন।
২) 
প্রতি বৎসর বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির চলতি বৎসরের জন্য দেনার সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত করিতে হইবে এবং সমিতি কখনই উক্ত নির্ধারিত সীমার অধিক কর্জ করিতে পারিবেন না। কিমত্ম আবশ্যক হইলে নিবন্ধক সাধারণ সভায় নির্ধারিত দেনার সীমা পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ÿÿত্রে সমিতি উক্ত সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে। 
৩) 
সমিতি সদস্য ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে সাধারণ সভায় নির্ধারিত এবং নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করিয়া দেনা করিতে পারিবেন না।
24| ঋণ বিতরণঃ
১) কেবল মাত্র সদস্যগণের ঋণ দেওয়া যাইবে,
২) ঋণ তিন প্রকারের হইবেঃ

ক) স্বল্প মেয়াদী - ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধ যোগ্য,

খ) মধ্যম মেয়াদী - বার মাসের মধ্যে পরিশোধ যোগ্য,

গ) দীর্ঘ মেয়াদী - ছত্রিশ মাসের মধ্যে পরিশোধ যোগ্য,


অথবা কমিটি যেইরূপ নির্ধারণ করিবে।
৩) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে কর্জের আবেদন পত্র উদ্দেশ্যসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে।
৪) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া ন্যায্য কারণ আছে মনে করিলে আবেদনপত্র মঞ্জুর করিতে পারিবেন।
৫) 
ঋণ প্রার্থী প্রত্যেক সদস্য নিমণরূপ বিবরণ দাখিল করিবেনঃ

ক) তাঁহার দেনা ও সম্পত্তির বিবরণ,

খ) বাৎসরিক আয় ও ব্যয়,

গ) প্রার্থীর ঋণ পরিশোধের জন্য উদ্বৃত্ত,

ঘ) সমিতিতে মোট আমানতের পরিমাণ,

ঙ) সমিতিতে মোট শেয়ারের পরিমাণ,

চ) প্রার্থীর ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা।
৬) 
শেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার ৮০% ঋণ দেওয়া যাইবে।
৭) 
মাসিক সঞ্চয় স্কীমে জমাকৃত সঞ্চয়ের ৮০% ঋণ দেওয়া যাইবে।
25| ঋণ গ্রহণের যোগ্যতাঃ
১) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্ন নিয়মাবলী অনুসারে প্রতি বৎসর প্রত্যেক সদস্যের উচ্চতম সাধারণ ঋণ গ্রহণ যোগ্যতার স্থির করিবেন।
২) 
কোন সদস্য সাধারণ ঋণ গ্রহণ যোগ্যতার অতিরিক্ত স্বল্প মেয়াদী ঋণ, প্রতি বৎসর নির্ধারিত সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহণ যোগ্যতা অতিরিক্ত মধ্যম বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পাইবেন না।
৩) 
ফসল উৎপাদন ও শিল্প কার্যের জন্য এমন কোন ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে না যাহা উৎপাদন দ্রব্য হইতে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।
৪) 
ঋণের দরখাসত্ম বিবেচনার সময় দরখাসত্মকারীর নিমণলিখিত বিষয় সমূহের প্রতি বিশেষ গুরম্নত্বারোপ করিতে হইবেঃ 

ক) এই উপ-আইনের ২৪ নং ধারা,

খ) পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধের অবস্থা পর্যালোচনা,

গ) যেই কাজের ঋণ দেওয়া হইব, সেই কাজে ঋণের টাকা খরচের সদিচ্ছা।
26| ঋণের সার্ভিস চার্জঃ
সকল প্রকার ঋণ ও অগ্রীম প্রদানের সার্ভিস চার্জের হার সমিতির ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
27| ঋণের উদ্দেশ্যঃ
নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সমূহ বা উহার যে কোন একটির জন্য ঋণ দেওয়া যাইবে, যথা- 
ক) 
স্বল্প মেয়াদী ঋণ ঃ কৃষি ও কুটির শিল্প বিষয়ক কাজের জন্য, ফসল উৎপাদন ও উৎপাদিত ফসল গোলাজাত করে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের জন্য, খাজনা পরিশোধের জন্য, ভরণ পোষণ নির্বাহের জন্য ও গবাদি পশুর খাদ্য অথবা গবাদি পশু খরিদ করিবার জন্য।
খ) 
মধ্যম মেয়াদী ঋণ ঃ কৃষি ও ÿুদ্র শিল্প উপযোগী যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য, জমির সাধারণ চাষ প্রণালীর উন্নতি সাধনের জন্য, স্বাস্থ্য সম্মত পাকা পায়খানা স্থাপন, নলকূপ স্থাপন ও জরম্নরী আনুষ্ঠানিক ব্যয়ের জন্য।
গ) 
চাষের জমির আয়তন বাড়ানোর জন্য, নতুন জমি খরিদ করিবার জন্য, চাষের প্রণালী আধুনিক করিবার জন্য, যৌথ চাষের পরিকল্পনা     বাসত্মবায়নের জন্য, রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি খরিদ করিবার জন্য।
ঘ) 
উলেস্নখিত উদ্দেশ্য ছাড়া ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট যদি কোন উদ্দেশ্য যুক্তিযুক্ত হয় তাহলে সে সকল উদ্দেশ্যে ঋণ (যথা-বায়োগ্যাস, সৌর প্যানেল স্থাপন) প্রদান করা যাইবে।
28| ঋণের জামিনঃ

১)  ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা পর্যমত্ম কর্জের জন্য কোন জামিনদার দরকার নাই। তবে তদুর্দ্ধে ৫০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যমত্ম ঋণের জন্য একজন এবং তাহার অধিক হইলে দুই জন জামিন দিতে হইবে। ১০০০/= (একহাজার) টাকা বা তার উর্দ্ধে ঋণ দিতে হইলে ১৫০/= টাকার ষ্ট্যাম্পের উপর ঋণ গ্রহণকারীর লিখিত অঙ্গীকার নামা লইতে হইবে। স্থায়ী আমানত অথবা মাসিক সঞ্চয় স্কীমের আওতায়  ৮০% পর্যমত্ম ঋণের জন্য কোন প্রকার জামিন প্রয়োজন হইবে না।

২) ব্যক্তিগত জামিন ভিন্ন ব্যবস্থাপনা কমিটি ইচ্ছা করিলে অন্য যে কোন প্রকার গ্রহণযোগ্য জামিন লইয়া ঋণ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩) জামিন ছাড়া কোন প্রকার ঋণ প্রদান করা যাইবে না। 
29| ঋণ পরিশোধঃ
১) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি ঋণ প্রদানকালে পরিশোধের কিসিত্ম স্থির করিয়া দিবেন। পরিশোধের কোন কিসিত্ম বার্ষিক উদ্বৃত্ত আয়ের অধিক হইবে না।
২) 
যদি কোন সদস্য কর্জে সার্ভিস চার্জ বা আসলের কিসিত্ম খেলাপ করেন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিশোধের কাল বাড়াইয়া না দেন তাহা হইলে ঋণ দাদনের শর্ত নির্বিশেষে কর্জের সম্পূর্ন টাকাই ফেরৎ যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।
৩) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি ইচ্ছা করিলে নগদ টাকার পরিবর্তে তৎকালীন বাজার দর অনুসারে উপযুক্ত পরিমান ফসল লইয়া সদস্যের ঋণ পরিশোধ করিয়া লইতে পারিবেন।
৪) 
কোন সদস্য বিতাড়িত হইয়া থাকিলে অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহার সদস্য পদের অবসান হইলে তিনি যে কোন শর্তে টাকা ঋণ লইয়া থাকুন না কেন ঋণের সমুদয় টাকা তাৎÿণিক আদায় যোগ্য হইবে।
৫) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনায় কোন সদস্যের অবস্থা খারাপ হইলে ঋণ বাবদ প্রাপ্য সমূদয় টাকা ফেরত চাহিতে পারিবে।
৬) 
উপরে উলেস্নখিত উপ-আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ব্যবস্থাপনা কমিটি দরকার মনে করিলে ৩০দিনে নোটিশ দিয়া যে কোন সময়ে আংশিক অথবা সমূদয় টাকা ফেরত চাহিতে পারিবেন। আমানতকারীরা একযোগে সম্পুর্ন টাকা ফেরত চাহিলে এই ÿমতা ব্যবহার করা হইবে।
30| ঋণ আদায়ঃ 
১) 
কোন সদস্যের নিকট সমিতির প্রাপ্য অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্যকে জরিমানা আরোপের পদ্ধতি নিমণরূপঃ
ক) 
তাহাকে প্রথমে ১৫দিনের নোটিশ প্রদান করা হইবে।
খ) 
নোটিশে প্রদেয় সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধ না করিলে প্রতিদিন শতকরা ১% হারে জরিমানা আদায় করিতে হইবে। এইরূপ জরিমানা পাওনা টাকা আদায় না হওয়া পর্যমত্ম চলিতে থাকিবে। তবে প্রতি মাসে তাহাকে নোটিশের মাধ্যমে শর্তের  বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে।
31| সরবরাহ ব্যবসাঃ
 ক) 
প্রত্যক সদস্যকে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশ মতে তাহার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের তালিকা, আবশ্যকীয়  পরিমান সহ দাখিল করিতে হইবে। কোন সদস্য এইরূপ তালিকা দাখিল না করিলে ব্যবস্থাপনা কমিটি তাঁহাকে সাধারণতঃ কোন মালামাল সরবরাহ দিবে না।
খ) 
সরবরাহ কার্যের জন্য সমিতি এক বা একাধিক ষ্টোর রাখিতে পারিব।
M) সমিতি ষ্টোর হইতে কোন সময়েই কোন দ্রব্য নগদ মূল্য ভিন্ন সরবরাহ করিতে পারিবে না।
32| বিক্রয় ব্যবসাঃ 
ক) 
প্রত্যেক সভ্যকে সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাঁহার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যদির তালিকা, পরিমান সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশ মত দাখিল করিতে হইবে। কোন সদস্য উক্ত নির্দেশ মত তাহার দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য গ্রহণ করিবে না।
খ) 
বিক্রয়ের জন্য সমিতিতে সদস্যগণ যে সমসত্ম দ্রব্য জমা দিবেন তাহার মূল্য ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রণীত কার্যবিধি অনুসারে দেওয়া হইবে।
গ) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি সভ্যগণের সুবিধার্থে তাঁহাদের বিক্রয়ের দ্রব্য জমা রাখার জন্য আবশ্যক মত সমিতির এলাকায় গুদামের ব্যবস্থা করিবে।
33| অন্যান্য কার্য ও ব্যবসাঃ 
ক) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির অন্যান্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য ও ব্যবসায়ের জন্য একটি বা আবশ্যক বোধে ভিন্ন ভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে। এই সাব কমিটির উপদেশ ও সহায়তায় সকল কার্য পরিচালিত হইবে।
খ) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির সদস্যগণকে উন্নতিমূলক কার্যাদি সুচারম্নরূপে পরিচলনার্থে সদস্যগণ ও অপর ব্যক্তির নিকট হতে নিয়মিত,  মাসিক, বাৎসরিক অথবা এককালীন চাঁদা বা দান গ্রহণ করিতে পারিবে।
34| সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ সমিতির কার্য পরিচলনার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে। উহা সমিতি গঠন ও রেজিষ্ট্রি সংক্রামত্ম যাবতীয় কাজ করিতে পারিবে এবং সাধারণ সভার জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ ÿমতা ভিন্ন অন্যান্য সকল ÿমতাই ব্যবহার করিবে। সমবায় আইন, নিয়মাবলী ও উপ-আইন মান্য করিয়া সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং সমিতির উদ্দেশ্য সর্ব প্রকারে সফল করিবার জন্য যে সকল ÿমতার দরকার তাহা কমিটি ব্যবহার করিতে পারিবে এবং চুক্তি করার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে পারিব।
35| সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনঃ 
ক) 
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ৯জন নির্ধারিত সদস্য থাকিবেন। সদস্যগণ সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সভাপতি, সহ-সভাপতি, ম্যানেজার ও ৬ জন সদস্য নির্বাচন করিবেন।
খ) 
সদস্যগণ প্রতি ৩ বৎসর অমত্মর সমিতিতে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করিতে হইবে। একজন ব্যক্তি একাধারে ৬ বৎসর পর্যমত্ম কমিটির সদস্য পদে থাকিতে পারিবেন। যদি কেহ পরবর্তীতে আরো ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতে চান তাহা হইলে প্রার্থী হওয়ার পূর্বে তাহাকে নিবন্ধকের অনুমতি লইতে হইবে। নতুবা এক মেয়াদ ড্রপ দিতে হইবে।
গ) 
কোন নির্বাচিত সদস্য পদত্যাগ করিলে যে সভাতে পদত্যাগ গ্রহন হইবে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সেই সভাতেই তাহার স্থলে একজন উপযুক্ত সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবেন। তাছাড়া মৃত্যু জনিত কারনে কোন পদ শুন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি সেই শুন্য পদ পূরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত কোন পদ শূন্য হইলে রেজিষ্ট্রারকে তৎÿনাৎ তা অবহিত করিতে হইবে এবং রেজিষ্ট্রার উক্ত পদের নিয়োগ প্রদান করিবেন।
36| নির্বাচনী এলাকাঃ অত্র সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য কোন নির্বাচনী এলাকা আবশ্যক হইবে না। [সমবায় বিধিমালা ২০০৪ বিধি ২৪ এর (৫)]। তবে কমিটিতে সভাপতি, সহ-সভাপতি, ম্যানেজার, ৩জন পুরম্নষ ও ৩জন মহিলা সদস্য সকল বৈধ সদস্যের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন। সভাপতি, সহ-সভাপতি ও ম্যানেজার পদে পুরম্নষ মহিলা উভয়েই প্রার্থী হইতে পারিবেন।
37| নির্বাচনের নোটিশ প্রদানঃ নির্বাচনের ৬০দিন পূর্বে সকল সদস্যকে নির্বাচনের নোটিশ  প্রদান করিতে হইবে। এই নোটিশ প্রয়োজনে মাইকের মাধ্যমেও প্রচার করিতে হইবে। 
38| নির্বাচন কমিটির নিয়োগ পদ্ধতিঃ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ÿÿত্রমতে অমত্মবর্তী কমিটি নির্বাচনের ৪৫দিন পূর্বে নিবন্ধকের নিকট নির্বাচন কমিটি নিয়োগের জন্য লিখিত অনুরোধ জানাইবেন।
39| নির্বাচনী তফশীল ঘোষণাঃ নির্বাচন কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের অমত্মত ৩০দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা করিবেন। [সমবায় বিধিমালা ২০০৪ এর বিধি২৭] যথাঃ-
ক) 
মনোয়নপত্র প্রাপ্তির স্থান, তারিখ ও সময়;
খ) 
মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, স্থান ও সময়;
গ)
মনোয়নপত্র বাছাই করিবার এবং বাছাই শেষে প্রার্থীর প্রাথমিক খসড়া তালিকা প্রকাশের তারিখ, সময় ও স্থান;
ঘ) 
প্রাথমিক খসড়া তালিকায় অমত্মর্ভুক্ত কোন প্রার্থীর মনোয়নপত্রের বিষয়ে আপত্তি কিংবা বাতিলকৃত প্রার্থীর আপীল আবেদন দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান;
ঙ) 
আপীল শুনানীর সময়কাল, স্থান ও শুনানী শেষে চুড়ামত্মভাবে বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ;
চ) 
প্রতীক বরাদ্দের তারিখ, সময় ও স্থান;
ছ) 
প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ, সময় ও স্থান;
জ) 
ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান; এবং 
ঝ) 
নির্বাচন কমিটি কর্তৃক চাহিত এবং প্রার্থী কর্তৃক মনোয়নপত্রের সাথে দাখিলযোগ্য প্রয়োজনীয় দলিলাদির বিবরণ এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের নিয়মাবলী।
40| ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদের যোগ্যতাঃ
ক) 
প্রার্থীর বয়স কম  পÿÿ ২১ বছর হইতে হইবে।
খ) 
সমিতিতে সদস্য পদের বয়স তফসিল ঘোষনার তারিখে কমপÿÿ ১২মাস হইতে হইবে।
গ) 
কোন ফৌজদারী অপরাধের কারণে দোষী সাব্যসত্ম হইয়া দুই বৎসর বা তাতোধিক মেয়াদের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়া থাকিলে কারাভাগোর ৫বছর সময় অতিবাহিত হইতে হইবে।
ঘ) 
কোন সমবায় সমিতি বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ, অগ্রিম, গৃহীত পণ্যের মূল্য বা অন্য যে কোন পাওনা বা পাওনার কিসিত্ম পরিশোধের ÿÿত্রে খোলাপি হিসাবে চিহ্নিত হইলে সদস্য পদের যোগ্য হইবেন না।
ঙ) 
সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারী বা লাভজনক কোন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।
চ) 
নির্বাচন কমিটির কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।
ছ) 
সমবায় সমিতির আইন ২০০১ ও তার সংশোধনী সমূহ এবং সমবায় বিধিমালা ২০০৪ অনুযায়ী সকল প্রার্থীকে যোগ্য হইতে হইবে। 
41| ভোটার তালিকাঃ

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ÿÿত্রমত অমত্মবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনে নোটিশ প্রদানের পূর্বে সদস্য তালিকার ভিত্তিতে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবেন। খসড়া প্রকাশের পনের দিনের মধ্যে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা শুনানীর মাধ্যমে সংশোধন পূর্বক চুড়ামত্ম তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে। নির্বাচনের তফসিলে বর্ণিত মনোনয়ন পত্র দাখিলের পূর্বেই নির্বাচন কমিটির নিকট উক্ত তালিকা হসত্মামত্মর করিতে হইবে। [সমবায় বিধিমালা ২০০৪ বিধি ৩০]
42| ব্যালট পেপারঃ 

ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের অমত্মত ৩দিন পূর্বে  প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত ব্যালট, নির্বাচনী সীল, ব্যালট বাক্স ইত্যাদি নির্বাচন সামগ্রী নির্বাচন কমিটির নিকট হসত্মামত্মর করিবেন।
43| প্রতিদ্বন্দীতাহীন এবং প্রতিদ্বন্দীতা মূলক নির্বাচনঃ 

নির্বাচন কমিটি তফসিলে বর্ণিত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময় পর যদি কোন পদের বিপরীতে মাত্র একজন বৈধ প্রার্থী থাকিলে প্রতিদ্বন্দীতাহীনভাবে উক্ত প্রার্থীকে যথাযথ নির্বাচিত ঘোষনা করিবেন এবং কোন পদের বিপরীতে একাধিক বৈধ প্রার্থী থাকিলে প্রতিদ্বন্দীতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।
44| ভোট দেওয়ার নিয়ম ও পদ্ধতিঃ 
১) 
ভোটার তালিকায় অমত্মর্ভূক্ত সদস্যগণ সমবায় সমিতির নির্বাচনে ভোট দিবেন। 
২) 
পোলিং অফিসার একজন ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যাক ব্যালট পেপার সরবরাহ করিবেন,
৩) 
ভোট দাতাকে ব্যালট পেপার দেওয়ার পূর্বে পোলিং অফিসার; 
ক) 
ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের পার্শ্বে ও ক্রমিক নম্বরে চিহ্ন প্রদান করিবেন;
খ) 
ব্যালট পেপারের পিছনে অফিসিয়াল সীল প্রদান করিবেন;
গ) 
ব্যালট পেপারের মুড়িতে অফিসিয়াল সীল প্রদান করিবেন;
ঘ)
 ব্যালট পেপারের মুড়িতে ভোটদাতার স্বাÿর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন;

৪) 
ভোট আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যমত্ম অফিসিয়াল সীলটি নিরাপদ হেফাজতে রাখিতে হইবে;
৫) 
ভোট প্রদানের নিয়ম পদ্ধতি না মানিলে কোন সদস্যকে ব্যালট পেপার দেওয়া যাইবে না;
৬) 
ভোট দাতা ব্যালট পেপার গ্রহণ করিয়া -
ক) 
ভোট প্রদানের নির্ধারিত স্থানে যাইবেন;
খ) 
তাহার পছন্দমত প্রার্থীর প্রতীক চিহ্নের উপর সীল দিবেন;
গ) 
সীল দেওয়া ব্যালট পেপার পোলিং অফিসারের সম্মুখে রাখা ব্যালট বাক্সে ফেলিবেন।
৭) 
ভোট দাতা অন্ধ কিংবা কাহারো সাহায্য ছাড়া ভোট দানে অÿম হইলে, নির্বাচন কমিটি তাহাকে সহায়তাদানের জন্য তাহার মনোনীত কোন ব্যাক্তিকে অনুমতি দিবেন এবং উক্ত ভোট দাতা সহায়কের সাহায্যে ভোট প্রদান করিবেন।
45| ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষনাঃ 
(১) 
ভোট গ্রহণ শেষ হইলে নির্বাচন কমিটি-
ক) 
প্রার্থীদের কিংবা তাহাদের মনোনীত প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে (যদি থাকেন) ব্যালট পেপারগুলি ব্যালট বাক্স হইতে বাহির করিয়া গণনা করিবেন এবং নষ্ট বাতিল কিংবা অস্পষ্ট ব্যালট পেপারগুলি বৈধ ব্যালট পেপারগুলি হইতে পৃথক করিবেন; কোন ব্যালট পেপার বৈধ কি অবৈধ সে সম্পর্কে নির্বাচন কমিটি সিদ্ধামত্ম প্রদান করিবেন।
খ) 
কোন প্রার্থীর পÿÿ কত ভোট পড়িয়াছে তাহা পৃথকভাবে গণনা করিবেন এবং প্রয়োজন বোধে উহা পনুঃগণনা করিবেন।
(২) 
সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীকে নিবাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং দুই বা ততোধিক প্রার্থীর পÿÿ সমান ভোট প্রাপ্ত হইলে নির্বাচন কমিটি লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চুড়ামত্ম করিবেন।
(৩) 
নির্বাচন ফলাফল ঘোষনায় নির্বাচন কমিটির সিদ্ধামত্মই চূড়ামত্ম বলিয়া গণ্য হইবে।
(৪) 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে বিরোধ মামলা দায়ের করা যাইবে না, তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচনী ফলাফলে সংÿুব্ধ পÿ ÿমতা প্রাপ্ত কর্তৃপÿÿর নিকট সমবায় সমিতির আইনের ধারা ৫০ মোতাবেক আবেদন করিতে পারিবেন।
(৫) 
নির্বাচন কমিটির সকল সদস্যের স্বাÿরিত নির্বাচনী ফলাফল নির্বাচন কমিটির সভাপতি সংশিস্নষ্ট সমিতির সভাপতি বা নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজয়ী সদস্য এবং নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিবেন।
46| নির্বাচন কমিটি কর্তৃক নির্বাচনের নথি ও কার্যবিবরণী সংরÿণঃ
 ক) 
নির্বাচন কমিটি কর্তৃক উহার বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী সদস্যগণের স্বাÿরসহ একটি পৃথক রেজিষ্ট্রারে সংরÿণ করিবেন। 
খ) 
ভোট গ্রহণ শেষে মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার, মুড়িপত্র, সীল ইত্যাদি নির্বাচনের ফলাফল রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া পৃথকভাবে সীলগালা লাগাইয়া সংশিস্নষ্ট সমিতির সভাপতি কিংবা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট বুঝাইয়া দিয়া প্রাপ্তি স্বীকারোক্তি হিসাবে রেজিষ্টার বহিতে তাহার স্বাÿর গ্রহন করিবেন।
47| প্রার্থীহীন এলাকার জন্য নির্বাচনঃ 

ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে যদি কোন পদে প্রার্থী না থাকে সেই ÿÿত্রে নির্বাচন কমিটি উক্ত পদসমূহকে শুন্য হিসাবে ঘোষণা করিবেন। নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০দিনের মধ্যে যোগ্য সদস্য দ্বারা উক্ত শুন্য পদ পূরণ করিবেন।
48| সরকার ও রেজিষ্ট্রার কর্তৃক সদস্য নিয়োগের ÿমতাঃ
 
সমবায় সমিতির আইন, ২০০১ এবং সমবায় সমিতির বিধিমালা, ২০০৪ অনুসারে সরকার বা রেজিষ্ট্রার কর্তৃক সদস্য নিয়োগ হইতে পারিবে।
49| দায়িত্বভার হসত্মামত্মর প্রক্রিয়াঃ 
(১) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনী বিধিমালা অনুযায়ী যখন নতুন সভাপতি নির্বাচিত হইবেন, তখন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৭(সাত) দিনের মধ্যে বিদায়ী কমিটির পÿÿ সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে নব-নির্বাচিত সভাপতিকে সকল দায়িত্ব বুঝিয়া দিবেন। নবনির্বাচিত সভাপতি নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটির পÿÿ এই দায়িত্ব বুঝিয়া নিবেন।
(২) 
দায়িত্ব হাসত্মামত্মরের সময় ব্যবস্থাপক এই মর্মে  প্রত্যয়ন করিবেন যে, সমিতির সকল সম্পদ, দলিলপত্র, মালামাল, বহি, খাতাপত্রের রেকর্ড অনুযায়ী সঠিকভাবে আছে।
50| সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ÿমতাঃ 

এই উপ-আইনে যে সকল সাধারণ ÿমতা দেওয়া হইয়াছে উহা খর্ব না করিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নলিখিত ÿমতা ব্যবহার করিতে পারিবেনঃ
ক) 
নতুন সদস্য ভর্তি করা,
খ) 
কোন সদস্যের জরিমানা, সাময়িক বহিষ্কার, বিতাড়ন বা অপসারণ বা শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা।
গ)
মূলধন সংগ্রহ করা,
ঘ) 
মূলধন খাটান,
ঙ) 
প্রয়োজনবোধে বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা,
ছ) 
শেয়ার ক্রয়ের আবেদনপত্র বিবেচনা করা,
জ) 
কর্জ ও অন্যান্য দাদনে দরখাসত্ম বিবেচনা করা এবং তাহার উপযুক্ত জামিন স্থির করা,
ঝ) 
সরবরাহ, বিক্রয় ও অন্যন্য ব্যবসায় এবং আবশ্যকীয় পলস্নী উন্নয়ন কার্য করা,
ঞ) 
কার্য বিধি অনুযায়ী প্রয়োজন বোধে সাব-কমিটি নিযুক্ত করা এবং তাহাদের ÿমতা ও কর্তব্য নির্ধারণ করা।
51| সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ 

আইন ও উপ-আইনের বিধান এবং সাধারণ সভার আদেশ ও কার্য বিধি মান্য করিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কার্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচলনা করিবেনঃ
ক) 
সমিতির পÿÿ আবশ্যক মত টাকা পয়সা গ্রহণ করিবেন।
খ) 
কোন নির্দিষ্ট কর্মচারী হিসাব ও অন্যান্য খাতাপত্র সংরÿণ করিবেন, কে হিসাব নিকাশ প্রস্ত্তত করিবেন এবং কে তহবিল রÿা করিবেন তাহা নির্ধারণ করিবে।
গ) 
সমিতির হিসাব পত্র যথাযথ এবং সময় মত ও নিয়মিত লিখাইবে।
ঘ) 
জমা-খরচ, দেনা-পাওনার প্রকৃত হিসাব রÿা করিবে।
ঙ)
বার্ষিক কার্য বিবরণী, বাৎসরিক হিসাব নিকাশ, যদি কোন লাভ বন্টনের প্রসত্মাব থাকে, তাহা  এবং আগামী আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রস্ত্তত করিয়া বার্ষিক সাধারণ সভায় দাখিল করিবে,
চ) 
আবশ্যকীয় হিসাব পত্র প্রস্ত্তত করিয়া অডিটরের নিকট দাখিল করিবে, 
ছ) 
রেজিষ্টারের নির্দেশ অনুযায়ী এবং তাহার নির্ধারিত নিয়মে হিসাব -নিকাশ, কার্য বিবরণী এবং বিভিন্ন রিটার্ন প্রস্ত্তত ও দাখিল করিবে,
জ) 
সদস্যের তালিকা বহি, অন্যান্য হিসাবাদি হাল নাগাদ রাখিবে,
ঝ) 
সকল পরিদর্শন কার্যে সহায়তা করিবে,
ঞ) 
সদস্যগণ দাবী করিলে সাধারণ সভা আহবান করিবে,
ট)  
প্রতি অর্থ বছর শেষে জুন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই বার্ষিক সভা আহবান করিবে,
ঠ) 
সদস্যগণকে যে উদ্দেশ্যে কর্জ বা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে তাহাতে খরচ হইয়াছে কি-না এবং সময়মত আদায় হয় কি-না দেখিবে,
ড)
কর্জ ও অগ্রিম দেওয়া টাকা খেলাপী হইলে তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করিবে,
ঢ)
সদস্যগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ, তাহাদের উৎপন্ন ফসল ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় এবং সকল প্রকার হিতকর ও সদস্যগনের উন্নতিমূলক কার্যের যথাযথ ব্যবস্থা করিবে,
ণ) 
বার্ষিক নিরীÿা প্রতিবেদনে অডিটর কর্তৃক প্রদর্শিত ত্রম্নটি বিচ্যুতি সংশোধন করিবে। 
52| ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান ও পরিচালনা এবং ভোটদান পদ্ধতিঃ 
১) 
সমিতির কার্য চালাইবার জন্য প্রতি মাসে অমত্মতঃ একবার অথবা যতবার আবশ্যক ব্যবস্থাপনা কমিটির অধিবেশন হইবে। কিন্তু যদি ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনা যোগ্য কোন বিষয় না থাকে তাহা হইলে সভাপতির অনুমতি লইয়া ব্যবস্থাপক সভা না ডাকিয়া প্রত্যেক সদস্যকে উহা জানাইবে।
২) 
প্রত্যেক সদস্যকে সভার অধিবেশনের অমত্মতঃ সাত দিন পূর্বে স্থান, কাল, তারিখ ও সভার আলোচ্য বিষয় উলেস্নখ করিয়া নোটিশ দিতে হইবে।
৩) 
উপস্থিত থাকিলে সভাপতি সকল সভায় সভাপতি হইবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভার সভাপতি হইবেন অথবা তিনিও উপস্থিত না থাকিলে উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি নির্বাচন করিবেন।
৪) 
সদস্যদের এক-দ্বিতীয়াংশ উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য চলিবে। 
৫) 
সভার প্রত্যেক প্রসত্মাব ভোটাধিক্যে মীমাংসিত হইবে এবং দুই পÿÿর ভোট সমান হইলে সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা অতিরিক্ত ভোট দিতে পারিবেন।
৬) 
যে কোন ২জন সদস্য যৌথভাবে কমিটির বিশেষ সভার অধিবেশন দাবী করিতে পারিবেন। উক্ত দাবীতে সভার উদ্দেশ্যের উলেস্নখ থাকিবে এবং উহা আহবানকারী স্বাÿর করিয়া সমিতির অফিসে পাঠাইবেন। এইরূপ বিশেষ অধিবেশনে উলেস্নখিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আলোচিত হইবে না।
৭) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার জন্য বিশেষভাবে রÿÿত থাকায় উপস্থিত সদস্যগণের স্বাÿর সহ কার্যবিবরণী লিখিতে হইবে। কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে উহা পেশ করিতে হইবে।
৮) 
যদি রেজিষ্ট্রার নিদেশ দেন তাহা হইলে যে কোন অধিবেশনের কার্য বিবরণী সভাপতির স্বাÿর হইবার ১০দিনের মধ্যে তাহাদের নিকট পাঠাইতে হইবে।
53| ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদের বিলুপ্তি বা অপসারণঃ 
ক) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের সদস্যপদের বিলুপ্তি হইবে যদি-
খ) 
উক্ত সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ অব্যাহত না রাখিলে;
গ) 
পদত্যাগ করিলে  অথবা মৃত্যুবরণ করিলে:
ঘ) 
কোন সদস্য সভাপতির পূর্বানুমতি ভিন্ন পরপর ৪টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটি তাহার সদস্য পদ বাতিল করিতে পারিবেন। তবে ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকার পর তাহাকে নোটিশের মাধ্যমে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে।
54| মেয়াদ পুর্তির পূর্বে ব্যবস্থাপনা কমিটির পুনর্গঠনঃ 
(ক) 
উপ-আইন ৫৩ অনুযায়ী কোরাম শুন্যতার সৃষ্টি হইলে সমবায় আইনের ধারা ১৮(৫) অনুসারে নিবন্ধক অমত্মবর্তী কমিটি গঠন করিবেন। সেই ÿÿত্রে বিদ্যমান কমিটির কোন সদস্যকেও অমর্ত্মভূক্ত করা যাইবে।
(খ) 
একাধারে পরপর ৪ মাস কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত না হইলে আইনের ধারা ১৮(৫) অনুসারে নিবন্ধক অমত্মবর্তী কমিটি গঠন করিবেন। সেই ÿÿত্রে বিদ্যামান কমিটির কোন সদস্যকেও অমত্মর্ভূক্ত করা যাইবে না।
55| সভাপতি ও সহ-সভাপতিঃ 
১) 
সমবায় বিধিমালা ও উপ-আইন অনুযায়ী সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হইবেন। 
২) 
সভাপতি, সহ-সভাপতি বা অন্য কোন পদ কোন সময় শূন্য হইলে উক্ত শূন্য পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধামত্মক্রমে পূরণ করিতে হইবে।
56| সভাপতি ও সহ-সভাপতির ÿমতা ও কর্তব্যঃ
১) 
সমবায় আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন এবং সাধারণ সভা বা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রদত্ত ÿমতা ও নির্দিষ্ট কর্তব্য অনুযায়ী সভাপতি ও সহ-সভাপতি কার্য করিবেন।
২) 
আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির যে ÿমতা ও কর্তব্য আছে তাহা বিশেষ জরম্নরী প্রয়োজনে সভাপতি অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এই ভাবে যে সকল আদেশ জারী করিবেন তাহার অব্যবহিত পরেই কমিটির অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু সভাপতি বা সহ-সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক কোন সভার প্রদত্ত আদেশ বা গৃহীত প্রসত্মাবের বিরম্নদ্ধে কার্য করিতে পারিবেন না কিংবা কোন কর্জ বা দাদন দিতে পারিবেন না।
57| ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজারঃ
সাধারণ সভ্যদের সরাসরি ভোটে অফিস কর্মকর্তা বা অবৈতনিক ব্যবস্থাপক নির্বাচিত হইবে। 
তিনি নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করিবেনঃ
ক) 
সমিতির কর্মচারীদের কার্য নিয়ন্ত্রণ,
খ) 
সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করা, সভায় যোগদান ও কার্যবিবরণী লিখা,
গ) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী কার্যকরী বৎসরের জন্য ও খরচের আনুমানিক হিসাব দাখিল করা।
ঘ) 
সমিতির পÿÿ নগদ টাকা জমা করা এবং প্রামান্য রশিদ দেওয়া,
ঙ) 
সকল প্রকার পরিচালনা খরচ এবং উক্ত কর্মচারীদের বেতন, মামলা খরচ, পথখরচ, ছাপা, বিজ্ঞাপন, খাজনা ইত্যাদি বাবদ উপযুক্ত রশিদ মূলে আবশ্যকীয় খরচ দেওয়া,
চ) 
আদালত বা অন্যত্র মামলা মোকদ্দামা দায়ের, তদ্বির বা পরিচালনা,
ছ) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্যাংকে সমিতির পÿÿ অর্থ বা সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা,
জ) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশ মত রেজিষ্টার ও অন্য কর্তৃপÿÿর নিকট সাময়িক এবং খরচ ও অন্যান্য হিসাব দাখিল করা। 
58| কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতিঃ 
ক) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধামত্মক্রমে সভাপতি বা সহ-সভাপতি কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সভাপতি বা সহ-সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীকে কমিটি পদচ্যুত করিতে পারিবেন। 
খ) 
সাধারণ সভায় সদস্যদের সরাসরি ভোটে কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিযুক্ত করা যাইবে। সাধারণ সভায় নিযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অপসারন করিতে হইলে এই উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় অপসারন করা যাইবে।
59| ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের ভাতাঃ

সমিতির বার্ষিক বাজেটে সংস্থান থাকিলে সমিতির সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে সমিতি উহার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য কার্য ভাতা, ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও বিভিন্ন উপ-কমিটির সভার জন্য উপস্থিতি ভাতা, যাতায়াত ভাতা ও উৎসাহ ভাতা প্রদান করিতে পারিবে।
60| গ্রাম কমিটিঃ 
ক) 
সমিতির এলাকায় প্রত্যেক গ্রাম অনধিক ৫ জন লইয়া একটি গ্রাম কমিটি গঠন করিতে হইবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি গ্রাম কমিটির সদস্য, সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সচিব নিয়োগ এবং কর্তব্য ও কর্ম প্রণালী নির্ধারণ করিবে। এই কমিটিতে গ্রামের মাতবর একজন, ইউপি সদস্য একজন(যদি থাকে) এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি একজন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য দুইজন থাকিবেন।
খ) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি আবশ্যক বোধে সভ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও গ্রাম কমিটির সদস্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।
61| কর্ম ও কর্মসূচীঃ 

সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বৎসর একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং কার্জ সুচারম্নরম্নপে চালাইবার জন্য কার্যবিধি রচনা করিবে। কমিটি আবশ্যক বোধ করিলে উক্ত কর্মসূচী ও কার্যবিধি পরিবর্তন করিতে পাবে।
খ) 
কর্মসূচী ও কার্যবিধি রেজিষ্ট্রার নির্দেশ দিলে তাঁহার নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে।
গ) 
আইন ও নিয়মাবলী এবং রেজিষ্ট্রার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশ মানিয়া সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধামত্ম অনুযায়ী সদস্যগণের উন্নতিকল্পে সদস্য ব্যতীত অন্যের সহিত ও কারবার চালাইতে পারিবে।
62| সমিতির সাধারণ সভা আহবান পদ্ধতি এবং উক্ত সভার কর্মপরিধি ও ÿমতাঃ
সমিতিতে দুই ধরনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। যথাঃ 

(ক) 
বার্ষিক সাধারণ সভা যাহা বছরে একবার অনুষ্ঠিত হইবে। 
       (খ) 
বিশেষ সাধারণ সভা যাহা সমিতির প্রয়োজনে বছরে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। প্রতিটি বিশেষ সাধারণ সভায় কেবলমাত্র একটি বিষয় আলোচনা করা যাইবে।
(১)  বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখঃ
 
সমবায় বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ প্রতি বছর জুন মাসের মধ্যে সুবিধাজনক তারিখে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। [সমবায় সমিতির বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি১৩]
(২)  সভার আহবানকারীঃ

ব্যবস্থাপনা কমিটি বা উহার নির্দেশে সমিতির সভাপতি, ম্যানেজার, নির্বার্হী কর্মকর্তা, কিংবা নিবন্ধক কর্তৃক ÿমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিবেন। 
(৩)  সাধারণ সভার নোটিশঃ 


সভা অনুষ্ঠানের ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রত্যেক সদস্যকে নোটিশ মারফত অবহিত করিতে হইবে। সাধারণ সভার নোটিশে সভার স্থান, তারিখ, সময়, আলোচ্যসূচী ও গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ উলেস্নখ থাকিতে হইবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করলে সমিতির এলাকায় মাইকের মাধ্যমে নোটিশ প্রচার করিবেন। এ ÿÿত্রে নোটিশ জারী করা সত্বেও কোন সদস্য নোটিশ প্রাপ্ত না হইলে তাহার অনুপস্থিতির কারণে সভার কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।
(৪) অবহিতকরণঃ 

সাধারণ সভার নোটিশ জারী করা হইলে সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই নোটিশের ১(এক) কপি উপজেলা সমবায় দপ্তরে এবং এক কপি উপজেলা সিভিডিপি দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।
(৫) তলবী সাধারণ সভাঃ 

তলবী সাধারণ সভা আহবানের ÿÿত্রে তলবকারী সদস্যবৃন্দের স্বাÿরসহ উক্ত সভা আহবানের উদ্দেশ্য উলেস্নখ করিতে হইবে এবং সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।
(৬) সাধারণ সভার সভাপতিঃ 

সভা শুরম্নর পূর্বে উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিতে সাধারণ সভার জন্য একজন সভাপতি নির্বাচন করিতে হইবে। তবে কেহ রাজী না হইলে সমিতির সভাপতিই উক্ত সভার সভাপতি হইবেন।
(৭)  সভার শৃংখলা নিয়ন্ত্রণঃ 
(ক) 
কোন সদস্য বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করিলে সভার সভাপতি উক্ত সদস্যকে সভায় বিশৃংখলা সৃষ্টির দায়ে সভাস্থল হইতে বহিস্কার করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আদেশপ্রাপ্ত সদস্য অনতি বিলম্বে সভাস্থল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তিনি সভাপতির অনুমতি ব্যতীত পূনরায় সভায় উপস্থিত হইতে এবং ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না। উক্ত সদস্য সভাপতির আদেশ অমান্য করিলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ তাৎÿনিক বাতিল বলিয় গণ্য হইবে।
(খ) 
সভা পরিচালনায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হইলে সভাপতি সভার কার্যক্রম স্থগিত করিয়া মূলতবী সভা অনুষ্ঠানের সময় ও তারিখ ঘোষনা করিতে পারিবেন।
(৮) সাধারণ সভার কোরামঃ  
(ক) 
সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০০ বা ইহার কম হইলে সমিতির সাধারণ সভার কোরাম হইবে মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ, একশত এর অধিক এবং একহাজারের কম হইলে মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশ, একহাজার বা তাহার অধিক সদস্য সংখ্যা হইলে মোট সদস্য সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।
(খ) 
সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে কোরাম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হইলে সাধারণ সভা মূলতবী হইবে এবং সভার সভাপতি লিখিতভাবে কারণ উলেস্নখ পূর্বক ভিন্ন কোন তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ না করিলে পরবর্তী সপ্তাহে একই সময়ে একই স্থানে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষ সাধারণ সভার ÿÿত্রে কোরাম পূর্ণ না হইলে সভা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
(গ) 
মূলতবী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোরাম পূরনের প্রয়োজন হইবে না।
(৯) সাধারণ সভার ÿমতাঃ 

সাধারণ সভা সমিতির কার্যক্রম এবং বিশেষ করিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরীÿা করিবে এবং সমিতির বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রসত্মাব বাসত্মবতার আলোকে যাচাইপূর্বক অনুমোদন করিবে। সমিতির জন্য সর্বোচ্চ ঋণ সীমা নির্ধারণ করিবে এবং সমিতির স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব ধরণের পদÿÿপ গ্রহণের ÿমতা সাধারণ সভার থাকিবে।
(১০) সাধারণ সভার কার্যবিবরণীঃ
ক)
সাধারণ সভার কার্যবিবরণী একটি পৃথক খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। 
খ) 
সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত ৭২ ঘন্টার মধ্যে সভার কার্যবিবরণী খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া সভাপতি কর্তৃক স্বাÿর করিতে হইবে। 
গ) 
সভা অনুষ্ঠানের অনধিক পনের দিনের মধ্যে উপস্থিত সদস্যদের স্বাÿরসহ কার্যবিবরণীর অনুলিপি উপজেলা সমবায় দপ্তরে দুই কপি এবং উপজেলা সিভিডিপি দপ্তরে এক কপি দাখিল করিতে হইবে।
ঘ)  
প্রয়োজনে কম্পিউটার কম্পোজ করিয়া অনুলিপি তৈরী করা যাইবে।
(১১) সাধারণ সভার সিদ্ধামত্ম গ্রহণ ও ভোটানুষ্ঠানঃ 

সাধারণ সভায় হসত্ম উত্তোলনের মাধ্যমে সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করা যাইবে। কোন বিষয়ে হসত্ম উত্তোলনের মাধ্যমে সিদ্ধামত্ম গ্রহণের আগে বা পরে ১০(দশ) শতাংশ সদস্য দাবী করিলে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করিতে হইবে। সে ÿÿত্রে সভাপতি সভা মূলতবী করে নির্ধারিত সময়ে এবং সুবিধাজনক স্থানে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধামত্ম গৃহীত হইবে। সভার কার্যবিবরণীতে উক্ত সিদ্ধামেত্মর পÿÿ এবং বিপÿÿর ভোটের সংখ্যা উলেস্নখ করিতে হইবে।
(১২) নির্ণায়ক ভোটঃ  


সভার প্রতিটি সিদ্ধামত্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হইতে হইবে  এবং যদি ভোট সংখ্যা সমান হয় তাহা হইলে সভাপতি একটি অতিরিক্ত নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।
63| সাপ্তাহিক সভাঃ 
(১) ক) সমিতি প্রতি সপ্তাহের নির্ধারিত বার ও সময়ে সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠান করিবে। সমিতির অফিস থাকিলে সেখানেই সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তবে না থাকিলে সমিতি এলাকায় একাধিক স্থানে পৃথক পৃথক সাপ্তাহিক সভা করা যাইবে। প্রথম সাপ্তাহিক সভাতেই বার ও সময় নির্ধারণ করিতে হইবে। বার ও সময় যে কোন সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাইবে। তবে অনুপস্থিত সদস্যদের এ ব্যপারে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই  মৌখিকভাবে জানাইতে হইবে।
খ) 
সাপ্তাহিক সভায় এক-পঞ্চমাংশ সদস্য উপস্থিত হইলেই কোরাম পূর্ণ হইবে। সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোন নোটিশ প্রদান করার প্রয়োজন নাই।
গ) 
সমিতির সভাপতির উপস্থিতিতে সভাপতি নিজে সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। অন্যথায় একজন সভাপতি নির্ধারণ করিয়া লইতে হইবে।
ঘ) 
সাপ্তাহিক সভার কার্যবিবরণী একটি পৃথক খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
(২) 
সমিতির উদ্দেশ্য ও লÿ্য বাসত্মবায়নের জন্য সিদ্ধামত্ম গ্রহণ এবং যাবতীয় কর্মসূচী গ্রহণের উৎস হইল সাপ্তাহিক সভা। সাপ্তাহিক সভায় বিশেষ করে সমিতির ব্যবসায়িক, উন্নয়নমূলক, সামাজিক ও শিÿামূলক বিষয় আলোচনা হইবে। সাপ্তাহিক সভায় গৃহিত সিদ্ধামত্ম ও সুপারিশ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইবে।
(৩) ব্যবসায়িক বিষয়সমূহ
ক) 
সদস্যদের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ পুনালোচনা এবং শেয়ার আমানত জমা,
খ) 
সদস্যদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ,
গ) 
কর্জ গ্রহণ ও পরিশোধ,
ঘ) 
সমিতির ব্যবসা প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদÿÿপ গ্রহণ,
ঙ) 
বিগত সপ্তাহের জমা খরচের হিসাব দেওয়া এবং তার উপর আলোচনা,
চ) 
সমিতির গৃহাদি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন,  দ্রব্যাদি গুদামজাতকরণ এবং ব্যবসায়িক কাজ কর্মের তদারক।
(৪) উন্নয়নমূলক বিষয়সমুহ
ক) 
উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের বাসত্মবায়ন, তদারক ও নুতন প্রকল্প গ্রহণ,
খ) 
সমিতির তহবিল ও আয় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন,
গ) 
এলাকার রাসত্মা ঘাট, হাট-বাজার, স্কুল, মসজিদ ও মক্তব ইত্যাদি সৎ কাজের অগ্রগতি আলোচনা ও প্রয়োজনীয় পদÿÿপ গ্রহণ,
ঘ) 
সদস্যদের সম্মিলিত স্বেচ্ছাশ্রমে নদী-নালা, খাল-বিল, মজাপুকুর খনন ও সংস্কার, বাঁধ নির্মাণ, বৃÿরোপন ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ ও বাসত্মবায়ন,
ঙ)
পরিবেশ সংরÿণে বৃÿ রোপণ,
চ)  
বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন কর্মীদের সাথে সাÿাৎ, ভাবের আদান প্রদান ও নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন।
(৫) সামাজিক বিষয়সমূহ
ক) 
সদস্যদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, সদ্ভাব সম্প্রীতি ও একতা বৃদ্ধি,
খ) 
এলাকার মামলা মোকদ্দমা ঝগড়া বিবাদ ও ভূল বুঝাবুঝির মীমাংসা করা,
গ) 
সদস্যদের অসুখ-বিসুখে চিকিৎসা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া ও প্রতিকার করা,
ঘ) 
পরিবার পরিকল্পনা, শিশু ও বয়স্ক শিÿা কর্মসূচী রূপায়ন,
ঙ) 
দরিদ্র ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, অসহায় দুঃস্থদের সাহায্য, মৃত্যের সৎকার, দুর্ঘটনায় সাহায্য, ভূমিহীনদের পূনর্ণবাসন ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য ও সহায়তা করা। 
(৬) 
শিÿামূলক বিষয় সমূহ
ক) 
সমবায়ের নিয়ম-কানুন ও ব্যবস্থাপনার প্রচার এবং যোগ্য ও কর্মঠ নেতৃত্বের বিকাশ করা,
খ) 
সমিতির সদস্য ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব এবং সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা,
গ) 
আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ও বিভিন্ন কারিগরী বিষয়ে দÿতা অর্জন এবং প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা,
ঘ) 
সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নের কলাকৌশল এবং তাহার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা শিÿা দেওয়া,
ঙ) 
সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সাধারণ সদস্যদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা,
চ) 
সমিতিতে দূর্নীতি সম্পদের অপচয় ও বে-আইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং সমিতির ব্যবস্থাপনায় সকলের আস্থা ও অনুগত্য বৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করা।
64| সমিতি পরিচালনা ও ব্যবসার নিয়মাবলীঃ 
১) 
সমিতির সদস্যদের উপকারার্থে সকল ব্যবসা পরিচালনা করা হইবে। 
২) 
সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় নগদ অর্থে লেনদেন হইবে। কেবলমাত্র চুক্তি ভিত্তিক ব্যবসায় লেনদেন চুক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।
৩) 
সকল ব্যবসা সঠিকভাবে এবং সততার সংগে পরিচালনা করা হইবে। ব্যবসার মূখ্য উদ্দেশ্য হইবেঃ
ক) 
সদস্যদেরকে দ্রুত উপযুক্ত এবং নির্ভর যোগ্য সেবা প্রদান করা;
খ) 
সকল ধরনের ব্যবসা থেকে মুনাফা করা;
গ) 
দ্রব্যাদির প্রচলিত মূল্যের কাছাকাছি সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা;
ঘ) 
যথাসম্ভব ক্রেতাকে সন্তুষ্ট রাখা।
65| মূনাফার বিলি বন্টনঃ 
ক) 
লোকসান (যদি থাকে) সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট মুনাফা বন্টন করিতে হইবে।
খ) 
লোকসান সমন্বয়, অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিলের বকেয়া দাবী পরিশোধিত না হওয়া পর্যমত্ম ভবিষ্যৎ তহবিলের মুনাফা সদস্য বা কর্মচারীগণের মধ্যে বন্টন করা যাইবে না।
66|  লভ্যাংশ প্রদানের হারঃ
ক) 
সাধারণ সভায় সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করিয়া পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৭৫% পর্যমত্ম লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবে, তবে নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে উলেস্নখিত হার বৃদ্ধি করা যাইবে।[বিধি ৮৩(১)] কেবলমাত্র নগদ আদায়কৃত প্রাপ্ত নীট মুনাফা হইতে লভ্যাংশ বিতরণ করা যাইবে।
খ) 
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ এবং সাধারণ সভায় অনুমোদন ব্যতীত সমিতির লভ্যাংশ বিতরণ করা যাইবে না।
গ) 
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের প্রেÿÿতে নীট মূনাফার সর্বোচ্চ ৫% অর্থ সমিতির বেতনভোগী কর্মচারীগণকে উৎসাহ ভাতা হিসাবে প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ভাতা কোনক্রমেই সংশিস্নষ্ট কর্মচারীর দুই মাসের মূল বেতনের অধিক হইবে না।
ঘ) 
নীট মুনাফার শতকরা ১৫% টাকা  বা সাধারণ সভা উচ্চতর হার নির্ধারণ করিলে তাহা সংরÿÿত তহবিলে জমা হইবে।
ঙ) 
নিরীÿÿত উদ্বৃত্তপত্রের  ভিত্তিতে উহার নীট মুনাফা হইতে ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অনুকুলে পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট মারফত জমা করিবে [বিধি ৮৪] অথবা জাতীয় সমবায় দিবস, আমত্মর্জাতিক সমবায় দিবস ও অন্যান্য সমবায় কার্যক্রমে এ অর্থ ব্যয় করা যাইবে।
67| সংরÿÿত তহবিল সৃষ্টি ও  উহার ব্যবহারঃ 
(১)
সমিতি নিম্নোক্তভাবে সংরÿÿত তহবিল সৃষ্টি করিবে। যথাঃ-
ক)
নীট মুনাফার শতকরা ১৫% টাকা  বা সাধারণ সভা উচ্চতর হার নির্ধারণ করিলে তাহা সংরÿÿত তহবিলে জমা হইবে।
খ) 
বাজেয়াপ্ত করা শেয়ার এবং
গ) 
বাজেয়াপ্ত করা লভ্যাংশ ও জরিমানার টাকা দ্বারা।
(২) 
সমিতি উহার সাধারণ সভায় সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত পরিমাণে সংরÿÿত তহবিল সমিতির ব্যবসা পরিচালানার প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পরিবে, যথাঃ-
ক) 
সমিতির নিজস্ব  মূলধন ঋণকৃত মূলধন অপেÿা কম হইলে, সংরÿÿত তহবিলের সর্বোচ্চ ২৫% সাধারণ সভায় সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যাইবে।[বিধি ৮২(ক)]
খ) 
সমিতির নিজস্ব মূলধন ঋণকৃত মূলধন অপেÿা সমান অথবা অধিক হইলে, সংরÿÿত তহবিলের সর্বোচ্চ ৫০% সাধারণ সভায় সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যাইবে।[বিধি ৮২(খ)]
গ) 
সমিতির কোন ঋণকৃত মূলধন না থাকিলে সংরÿÿত তহবিলে সম্পুর্ন অর্থই বিনিয়োগ করা যাইবে।[বিধি ৮২(গ)]

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত শর্ত বহির্ভূতভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিতে চাহিলে নিবন্ধকের অনুমোদন লাগিবে। [বিধি৮২]
(৩) 
সমিতির সাধারণ সভায় সংরÿÿত তহবিল ব্যবসার কাজে ব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হইলেও উক্ত সীমার মধ্যে থাকিয়া সংরÿÿত তহবিলের কি পরিমাণ অর্থ প্রকৃত পÿÿ সমিতির ব্যবসায় ব্যবহার করা যাইবে, তাহা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করিতে হইবে।
68| সমিতির সদস্যগণকে উপ-আইন সরবরাহের পদ্ধতিঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি তাহার নির্ধারিত মূল্যে সদস্যের আবেদনক্রমে তাহাকে উপ-আইন অনুলিপি প্রদান করিবে।
69| সমিতির সদস্যগণকে উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালান্স শীট) সরবরাহের পদ্ধতিঃ সমিতির সাধারণ সভায় নিরীÿÿত উদ্বৃত্তপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত উদ্বৃত্ত পত্র প্রকাশ  করিতে হইবে এবং সমিতির প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিসে (যদি থাকে) উন্মুক্ত স্থানে উদ্বৃত্তপত্র প্রকাশ করিতে হইবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি তাহার নির্ধারিত মূল্যে সদস্যের আবেদনক্রমে তাহাকে উদ্বৃত্তপত্র এর অনুলিপি প্রদান করিবে।
70| সমিতির সদস্যগণকে নিরীÿা প্রতিবেদন সরবরাহের পদ্ধতিঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি তাহার নির্ধারিত মূল্যে সদস্যের আবেদনক্রমে তাহাকে নিরীÿা প্রতিবেদন এর অনুলিপি প্রদান করিবে।
71| সমিতির হিসাব রÿণ পদ্ধতিঃ
(১) 
সমিতি নিম্নোক্ত বিষয়াদির হিসাব সংরÿণ করিবে। যথাঃ- 
ক) 
আয় ও ব্যয়ের খাত এবং সংÿÿপ্ত বিবরণীসহ সমিতির সমূদয় অর্থ প্রাপ্তি এবং ব্যয়,
খ)
সমিতি কর্তৃক বিক্রিত বা ক্রয়কৃত সমূদয় মালামাল ও পণ্য এবং
গ) 
সমিতির সম্পত্তি ও দায় দেনা।
(২) 
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকর্তাগণের মধ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্ব নির্ধারণ করিয়া দিবে, যথাঃ 
ক) 
হিসাবের বহি সংরÿণ,
খ) 
অন্যান্য বহি ও রেজিষ্টার সমূহ সংরÿণ এবং
গ) 
রিটার্ণ  ও বিবরণী প্রস্ত্ততকরণ।
(৩) 
সমিতি নিম্নোক্ত রেজিষ্টার ও বহিসমূহ সংরÿণ করিবে। যথাঃ-
ক) 
সদস্য ও তাহার মনোনীত ব্যক্তির রেজিষ্টার,
খ) 
শেয়ার, সঞ্চয় ও ঋণ রেজিষ্টার,
গ) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সভার রেজুলেশন রেজিষ্টার,
ঘ) 
ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সভার হাজিরা রেজিষ্টার,
গ) 
ক্যাশ বহি বা জমা-খরচ বহি,
ঘ) 
সাধারণ খতিয়ান এবং পরিদর্শন বহি
ঙ) 
রেজিষ্টার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য খাতা।
(৩) 
বর্ষ শেষ হওয়ার ৩০দিনের মধ্যে সমিতির হিসাব বিবরণী প্রস্ত্তত করিতে হইবে। প্রয়োজনে আরো ৩০দিন সময় নিবন্ধকের নিকট থেকে বর্ধিত করা যাইবে।
৭২।
উপ-আইন সংস্কারঃ 

সমিতির উপ-আইন প্রনয়ন ও সংশোধনের পদ্ধতিঃ উপ-আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে আহুত সাধারণ সভায় সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের  উপস্থিতিতে অত্র সমিতির উপ-আইন সংশোধন করা যাইবে। উপ-আইন সংশোধনের ÿÿত্রে উক্ত সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে। উক্ত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি পাওয়া গেলে তা নিবন্ধকের নিকট অনুমোদনের জন্য আবেদন আকারে প্রেরণ করিতে হইবে।
৭৩।
সমিতির অভ্যমত্মরীণ তত্ত্বাবধান ও হিসাব নিরীÿা পদ্ধতিঃ 

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সহ-সভাপতি কিংবা সদস্যদের মধ্যে হইতে একজন অডিট নির্বাচন করিবেন। তাহার কাজ নিম্নরূপ হইবেঃ
ক) 
সমিতির বাৎসরিক বা বাজেট অনুযায়ী যাতে খরচ হয় - সেদিকে লÿ্য রাখা, 
খ) 
সমিতির যাবতীয় খরচের ভাউচার তদারকি করা,
গ) 
সমিতির যাবতীয় কাজ কারবারের প্রতি লÿ্য রাখা এবং পরামর্শ দেওয়া,
ঘ) 
বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট উপস্থাপন করা।
৭৪। 
সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক সমিতির খাতা-পত্র পরিদর্শন এবং উহার প্রত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহঃ
ক) 
প্রত্যক সদস্য তার নিজ হিসাব সমিতির অফিস চলাকালীন সময়ে মিলাইয়া লইতে পারিবেন।
খ) 
আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, সদস্যদের রেজিষ্ট্রার, অডিটরের সার্টিফিকেটযুক্ত উদ্বৃত্তপত্র ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের রেজিষ্ট্রার বিনা ব্যয়ে সদস্যগণ পরীÿা করিয়া দেখিতে পারিবেন।
গ) 
সমিতির দলিলাদী, ক্যাশ বুক, সাধারণ খতিয়ান ইত্যাদি নিরীÿা করিতে হইলে সমিতির সভাপতির লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন হইবে প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্ধারিত ফি জমা দিতে হইবে।
৭৫। সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিঃ
 
সমিতির যে কোন বিরোধ বা বিবাদ ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা গ্রাম কমিটি সহায়তায় নিষ্পত্তি করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি আবশ্যক মনে করিলে জেলা সমবায় অফিসারের নিকট বিবাদ বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য লিখিত আবেদন করিতে হইবে। [বিধি ১১১]  
৭৬।  মামলা পরিচালনাঃ 

সমিতির পÿÿ যে কোন মামলা পরিচালনার ÿÿত্রে ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব দিতে পরিবেন। প্রয়োজনবোধে অথবা ব্যবস্থাপকের অপারগতায় ব্যবস্থাপনা কমিটি অন্য কোন সদস্যকে মামলা পরিচালনা ও তদবিরের দায়িত্ব দিতে পরিবেন।
77| সমিতির পÿÿ দলিলাদি স্বাÿর করিবার জন্য কর্মকর্তাকে ÿমতা অর্পণঃ

সমিতির সম্পত্তি ও তহবিলের সৃষ্টি ও বিক্রয় হসত্মামত্মরের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল পত্রাদি সম্পাদন করিতে ও উহাতে স্বাÿর করিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধামত্ম অনুযায়ী ÿমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি যথাঃ সভাপতি অথবা সভাপতি ও ব্যবস্থাপক অথবা উহাদের একজন এবং অন্য দুইজন সদস্য প্রয়োজন হইবে।
78| সদস্যগণের পাওনা পরিশোধের পদ্ধতিঃ
 
কোন সদস্যের আবেদনের প্রেÿÿতে সভাপতির অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপক উক্ত সদস্যের পাওনা পরিশোধ করিতে পারিবেন। কোন ÿÿত্রে উক্ত সদস্যের নিকট সমিতির পাওনা থাকিলে অবশ্যই তাহা সমন্বয় করিয়া লইতে হইবে।
79| সমিতির কোন সদস্যের শেয়ার অথবা স্বার্থ হসত্মামত্মরঃ 
(১) 
ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমতি লইয়া কোন সদস্য অন্য সদস্যকে বা যাহাকে কমিটি সদস্যস্বরূপ ভর্তি করিতে ইচ্ছুক সদস্য হইবার যোগ্য এইরূপ ব্যক্তিকে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে নির্দিষ্ট দলিল দ্বারা তাহার শেয়ার অথবা স্বার্থ  হসত্মামত্মরিত করিতে পারিবেন।
80| সীল মোহরঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য সাধারণ সীলমোহর রাখিবে এবং উহা ব্যবস্থাপকের নিকট থাকিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির বিনা নির্দেশ এবং ব্যবস্থাপকের ও অন্য একজন সদস্যের বা এই উদ্দেশ্যে কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে কোন দলিল পত্রাদিতে উক্ত সীল ব্যবহার করা হইবে না। উক্ত সদস্য এবং ব্যবস্থাপক  বা উক্ত ব্যক্তি এইরূপ সীল মোহর ব্যাংকিং দলিল পত্রে ব্যবহার ও স্বাÿর করিবেন।
81| প্রমাণঃ

কোন সদস্যের বিরম্নদ্ধে সমিতি কর্তৃক কোন বিবাদ, মামলা বা মোকদ্দামা দায়ের হইলে, উক্ত বিবাদ, মামলা বা মোকদ্দামার শুনানীর সময় উক্ত প্রতিবাদী সদস্যের নাম বা প্রতিবাদী যাহার প্রতিনিধি তাহার নাম দাবী দৃষ্টে হওয়ার কালে সদস্যের তালিকা বহিতে থাকিলে এই সর্ম্পকে তাহাই চুড়ামত্ম প্রমান বলিয়া গণ্য হইবে  এবং যে ব্যবস্থাপনা কমিটি মামলা দায়ের করিয়াছে-সেই কমিটির সদস্যগণের নিয়োগ বা কমিটির উক্ত অধিবেশনে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতি বা উক্ত অধিবেশনে যথাযথ ভাবে আহুত বা পরিচালিত হইয়াছিল বা অন্যান্য বিষয় প্রমাণ করিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না।
82| সমিতির নোটিশ প্রদান বা প্রেরণের পদ্ধতিঃ 
(১) 
সমিতি কর্তৃক কোন সদস্যকে নেটিশ প্রদান করিতে হইলে আইন, বিধিমালা ও এই উপ-আইন অমান্য না করিয়া উক্ত নোটিশ জারি করিতে হইবে। যখন নেটিশ ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে তখন যথাযথভাবে ঠিকানা লেখা ও ডাক টিকেট সহ উহা রেজিষ্ট্রি বা আন্ডার সার্টিফিকেট করিয়া পোষ্ট করা হইলে নোটিশ দেওয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে।
(২) 
সদস্য কর্তৃক সমিতিকে নোটিশ দিতে হইলে উহা সমিতির রেজিষ্টিকৃত ঠিকানায় ডাকযোকে অথবা অন্য কোনভাবে প্রেরণ করিতে হইবে।
(৩) 
যখন কোন ব্যক্তি হসত্মামত্মরের আইন অনুসারে বা অন্য কোন উপায়ে সমিতির কোন শেয়ারে অধিকারী হইবেন তখন তাহার শেয়ারের পূর্ব স্বত্বধিকারীকে সমিতি নেটিশ দিয়াছিল বা তাহার সহিত যে দলিল সম্পাদন করিয়াছিল তাহার শর্তের দ্বারা আবদ্ধ হইবেন।
(৪) 
এই উপ-আইন অনুসারে যখন কোন নোটিশ বা দলিল কোন সদস্যের বা তাহার প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রিকৃত ঠিকানায় প্রেরিত হইবে তখন উক্ত সদস্যের মৃত্যু হইয়া থাকিলে এবং সমিতি উহা অবগত থাকুক বা না থাকুক এই উপ-আইন গুলির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত সদস্যের মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী আইন বা অন্য কোন আইন অনুযায়ী প্রতিনিধিকে উক্ত নোটিশ বা দলিল দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।
83| মালামাল খরিদঃ
১) 
এক হাজার টাকা পর্যমত্ম সমিতির যে কোন মালামাল কিংবা দ্রবাদি খরিদের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধামত্ম মোতাবেক ব্যবস্থাপক যে কোন সদস্য বা কর্মচারী কর্তৃক খরিদ করাইতে পরিবেন।
(২) 
এক হাজার টাকার উর্দ্ধে সমিতির যে কোন মালামাল কিংবা দ্রবাদি খরিদের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সদস্য ও কর্মচারী এই তিন জনের মধ্যে যে কোন তিন জনের ক্রয় কমিটি করে উক্ত কমিটির মাধ্যমে ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধামত্ম অনুযায়ী খরিদ করাইতে পারিবেন।
(৩) 
যাহাদের মাধ্যমে উলেস্নখিত মালামাল কিংবা দ্রব্যাদি খরিদ করানো হইবে, খরিদের ভাউচারে অবশ্যই তাহাদের দসত্মখত থাকিতে হইবে।
(৪)
হসত্মমজুদঃ ম্যানেজার তাৎÿনিক প্রয়োজন বা বিপদ আপদ মোকাবেলার জন্য সর্বোচ্চ টাকা হসত্মমজুত রাখতে পারবে।
84| সমিতির ব্যবসায়ীক বৎসরঃ 

পঞ্জিকা বৎসরের শেষার্ধ এবং পরবর্তী বৎসরের প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন পর্যমত্ম সমিতির অর্থ ও ব্যবসায়ীক বৎসর হিসাবে গণ্য হইবে।
85| ব্যবসা পরিচালনা নীতিঃ 
(১) 
সমিতির সদস্যদের উপকারার্থে সকল ব্যবসা পরিচালনা করা হইবে।
(২) 
সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় নগদ অর্থে লেনদেন হইবে। কেবলমাত্র চুক্তি ভিত্তিক ব্যবসায় লেনদেন চুক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।
(৩) 
সকল ব্যবসা সঠিক ভাবে এবং সততার সাথে পরিচালনা করা হইবে। ব্যবসার মূখ্য উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপঃ
ক) 
সদস্যদেরকে দ্রম্নত, উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদান করা,
খ) 
সকল ধরনের ব্যবসা থেকে মুনাফা করা,
গ) 
দ্রব্যাদির প্রচলিত মূল্যের কাছাকাছি সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা,
ঘ) 
যথাযথ ক্রেতাকে সমত্মষ্ট করা।
86| সমিতির ব্যবসার বাহিরে তহবিল বিনিয়োগ বা লগ্নিকরণ ও উহার হেফাজত প্রক্রিয়াঃ 

সমিতি ব্যবসার বাহিরে সঞ্চয়পত্র ক্রয়, কোন যৌথকারবারের শেয়ার গ্রহণ, ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি খরিদ, জমি লিজ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য পরিচালনা করিতে পারিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা সাধারণ সভার মাধ্যমে এ সকল উদ্দেশ্য বাসত্মবায়ন করিতে হইবে।
87| দলিল ও সম্পদ সংরÿণঃ
 
সমিতির সমসত্ম দলিল পত্র এবং মূল্যবান সম্পদ কিংবা সামগ্রী সমিতির ‘‘লকারে’’ সংরÿণ করিতে হইবে। সমিতির সভাপতি ও ব্যবস্থাপকের যৌথ তত্ত্বাবধানে ‘‘লকার’’ পরিচালিত হইবে।
88| বিশেষ উপ-আইন বা নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়ঃ 
 
যে সকল বিষয়ে উপ-আইনগুলিতে বিশেষ বিধান নাই তাহা আইন ও বিধিমালার নির্দেশ অনুসারে স্থির করিতে হইবে এবং যদি আইন ও বিধিমালাতে তাহাদের কোন বিধান না থাকে তাহা হইলে উপ-আইনগুলি অমান্য না করিয়া রেজিষ্ট্রারের অনুমোদন সাপেÿÿ ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ বিবেচনা করিবে সেরূপ বিধান দিবেন।
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১৭
55. সভাপতি ও সহ-সভাপতি
১৭
56. সভাপতি ও সহ-সভাপতির ÿমতা ও কর্তব্য
১৭
57. ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার
১৭
58. কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতি
১৭
59. ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের ভাতা
১৮
60. গ্রাম কমিটি
১৮
61. কর্ম ও কর্মসূচী
১৮
62. সমিতির সাধারণ সভা আহবান পদ্ধতি এবং উক্ত সভার কর্মপরিধি ও ÿমতা
১৮
63. সাপ্তাহিক সভা
২০
	  বিষয়                                                                                                            পৃষ্ঠা


64. সমিতি পরিচালনা ও ব্যবসার নিয়মাবলী
২১
65. মূনাফার বিলি বন্টন
২২
66. লভ্যাংশ প্রদানের হার
২২
67. সংরÿÿত তহবিল সৃষ্টি ও উহার ব্যবহার
২২
68. সমিতির সদস্যগণকে উপ-আইন সরবরাহের পদ্ধতি
২৩
69. সমিতির সদস্যগণকে উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালান্স শীট) সরবরাহের পদ্ধতি
২৩
70. সমিতির সদস্যগণকে নিরীÿা প্রতিবেদন সরবরাহের পদ্ধতি
২৩
71. সমিতির হিসাব রÿণ পদ্ধতি
২৩
72. উপ-আইন সংস্কার
২৪
73. সমিতির অভ্যমত্মরীণ তত্ত্বাবধান ও হিসাব নিরীÿা পদ্ধতি
২৪
74. সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক সমিতির খাতা-পত্র পরিদর্শন
২৪

এবং উহার প্রত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ
75. সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি
২৪
76. মামলা পরিচালনা
২৪
77. সমিতির পÿÿ দলিলাদি স্বাÿর করিবার জন্য কর্মকর্তাকে ÿমতা অর্পণ
২৪
78. সদস্যগণের পাওনা পরিশোধের পদ্ধতি
২৪
79. সমিতির কোন সদস্যের শেয়ার অথবা স্বার্থ হসত্মামত্মর
২৪
80. সীল মোহর
২৫
81. প্রমাণ
২৫
82. সমিতির নোটিশ প্রদান বা প্রেরণের পদ্ধতি
২৫
83. মালামাল খরিদ
২৫
84. সমিতির ব্যবসায়ীক বৎসর
২৫
85. ব্যবসা পরিচালনা নীতি
২৬
86. সমিতির ব্যবসার বাহিরে তহবিল বিনিয়োগ বা লগ্নিকরণ ও উহার হেফাজত প্রক্রিয়া
২৬
87. দলিল ও সম্পদ সংরÿণ
২৬
88. বিশেষ উপ-আইন বা নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়
২৬

উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা
২৭
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